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মূল্য : সত্তর টাকা মাত্র 


প্রকাশকের কথা 
বাংলাদেশের জনাব নূরল ইসলাম সাহেবের 
লিখিত “পৃথিরী নয় সূর্য ঘোরে” বইটি তাঁর 
অনদমাততে আমরা প্রথম ভারতায় সংস্করণ প্রকাশ 
করলাম । লেখক বৈজ্ঞানিকগণের বিজ্ঞানাভাত্তক 
সুত্র এবং কোরআন-হাঁদিস, বেদ-বেদান্ত, জিন্দাবেন্তা 
ও বাইবেল পাশাপাশি রেখেই প্রত্যেকটি বিষয়ের 
পুঙ্খানুপঃঞ্খ আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। 
কোরআন ও অন্যান্য ধমর্রন্হের সাথে বিজ্ঞানের 
সত্রকে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ দিয়েছেন যে পৃথথবী' 
স্থির, সূর্য পৃথিবীর চতুর্দকে ঘুরছে । আশা-করি, 
বাংলাদেশ ও ভারতের অন.সন্ধিৎস পাঠকগণ এই 
বইটি পাঠ করে বিশ্বস্ম্টা আল্লাহৃতালার মহান 
সম্টি-রহস্য উদ্ঘাটন করতে এবং নিজেদের জ্ঞান- 
ভাণ্ডার, সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হরেন । তোমরা 
কি দেখছ না যে আল্লাহ রজনীকৈ 'দবসে প্রাবিজ্ট. 
করেন এবং দিবসকে রজনীতে প্রাবিষ্ট করে থাকেন 
এবং তান. সূর্য ও চন্দ্রকে আয়ন্তাধীন করেছেন 
এবং প্রত্যেকেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে 
থাকে এবং তোমরা যা করছ আল্লাহ্‌ তদ্বিষয়ে 
আভন্জ্ |” 

২৯ পারা__৩১ £ ২৯ ॥ সুরা লোকমান 
[ আল-কোরআন ] 





চ্যালেঞ্জ 
আম এই মর্মে চ্যালেঞ্জ প্রদান করছি- যে যাঁদ 
কেউ।কোরআন-হাদিস, বেদ-বাইবেল, জন্দাবেস্তা- 
উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম গ্রন্হ হতে একটি মান্র বাক্য, 
_পিথিবী সূর্যের চতুর্রদকে ঘোরে অথবা 
দুটি মাত শব্দ_পৃথবী ঘোরে আমাকে 
দেখাতে পারেন তাহলে তাঁকে পণ্াশ হাজার 
টাকা পুরস্কার দেব'। : ! 
[লেখক ] 
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| (বর্তমানের বৈজ্ঞানিক মতবাদ একশ বছর পূর্বের মতবাদের 
সঙ্গে মেলে না। এখন থেকে একশ বছর পর আবার যা বলা: হবে 

তা নিঃসন্দেহেই মিলবে না। তাহলে কিভাবে আমরা এর একটা 

প্রমাণের উপরও আস্থা আনতে পার।) : 


“অতএব তুমি আবি*বাসীদের কথা মাঁনিও না-_ 
বরং কোরআনের বলে শাক্তশালী হইয়া সংগ্রাম কর ।” 
| [ সূরা ফোরকান ] 





বিছামল্লাহির রহমানির রাহম 
ঢু”টি কথা 

শ্রদ্ধাশীল গুরুজন ও প্রিয় ভাইবোনেরা | জাঁটল এক 
সমস্যার উপর হাত বাড়য়েছি। এ সমস্যা আমার নয়। সমগ্র 
বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যান্দের গুরুতর সমস্যা। শতাব্দীর পর 
শতাব্দী ধরে ষে সমস্যা চলে আসছে এবং যে সমস্যা সমাধানের 
পথে বহ্‌্‌ বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাবিদ আত্মনিয়োগ করেছেন সে সমস্যার 
সমাধান আমার মত একজন আঁত নগণ্য ব্যক্তির করা দুরূহ । তাই 
এ কথা আমি জোর করে বলতে চাই না ষে এরূপ গ্দরূতর সমস্যা 
আমি সমাধান করলাম এবং এটাই শেষ সমাধান। কেন আমার 
মাথায় এমন খেয়াল চাপল সেই কয়টা কথা বলেই আপনাদের 
শোনাব। 


গিস্টাানা রাড টনসিল সি সেটা 


হয়ত আপনাদের কাছে হাস্যাস্পদ হবে। তব্দ না লিখে থাকতে 
পারছি না, কেননা. ছোটবেলা থেকেই আমার অভ্যাস সত্যের পথে 
চলা, সত্যকে আকাড়িয়ে ধরা ও সত্যের পথে দু'এক কলুম লেখা । 

সত্য অথবা অসত্য যেটাকে ধরেই চলা যায় মা কেন সেটাই 
মহাসত্য বলে মনে হয়। এতটুকু বিশ্বাস নিয়ে চলে বলেই মানুষ 
'টিকে থাকে, নতুবা আত্মদ্ধন্ব ও কলহে 'লিপ্ত হয়ে সবাই ধরা হতে 
বিদায় 'নিত। ইসলাম ম্যার্তপুজাকে ঘৃণা করে এবং এর সারবন্তাকে 
সম্পদ্ণরূপেই অস্বীকার করে কিন্তু মুতিপূজক একে অন্তরের 
অল্তঃস্থল থেকেই বিশ্বাস করে এবং এর মধ্যেই তার তাণকর্তার 
উপস্থিতি খুজে পায় । এইরূপ বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন. বিশ্বাসের উপর 
সামাজিক জীবন গড়ে তোলে ও জীবনযাত্রার পথ নির্দেশ করে। 
প্রকৃত সত্য আলেমল গায়েব আল্লাহই জানেন। তাঁর নিরোশত 
পথই অন্রান্ত, সরল ও সূপথ। একথা শুধু মুসলমানই নয়, 
তা মানবজাতি কার করে। য্খন একথাই সবাই স্বঁকার 
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করে তখন তাঁর নিদেশশত পথ একমার কোরআনকে অস্বীকার 
করবার কোন যদুক্তিই কোন গোত্রের থাকতে পারে না। তাই চলন 
আল্লাহর মহাবাণী কোরআনকে সম্মুখে রেখে জটিল সমস্যার 
সমাধানের পথে আমরা 'বাভন্ন গোত্র ও জাতি একসাথে অগ্রসর হই । 

ধর্মের প্রাত মন, ঈমান ও বিশবাস আমার ছলেবেলা থেকেই 
“ছল কিন্তু ছিল না কান্ট সাধনা ও জ্ঞান । এজন্য আম 'নজে 
ব্যন্তিগতভাবে দায়ী নই । প্রথম শ্রেণী হতে আরম্ভ করে ডিগ্রা 
ক্লাশ পর্যন্ত কোথাও ধর্মের মূলতত্ব নিয়ে আলোচনা করবার 
সুযোগ পাইনি। যখন স্কুলে পড়োছি তখন বঝবার ক্ষমতা 
ছিল নিতান্তই অজ্প। ষতটুক আরবাঁ পড়েছি ও কোরআনের 
ব্যাখ্যা পেয়োছি ততটুকু পরীক্ষা পাশের প্রয়োজন মনে করেই 
গলাধঃকরণ করোছ। এরপর বিজ্ঞান নিয়ে যখন কলেজে অধ্যয়ন 
কার তখন গ্যাঁলীলও, নিউটন, ফ্যারাডে, ডালটন প্রমুখ 
_ বৈজ্ঞানিকদের থিওরা এমানভাবে মাথায় চেপে বসল ষে কোরআনের 
মহাবাণী বিশ্লেষণ করার অবকাশই থাকল না। যাই হোক, কোন 
প্রকারে বিশ্বাবিদ্যালয়ের সামান্য একটা ডিগ্রী নিয়ে সংসার সংগ্রামে 
ব্রতী হলাম ।, 0. | 

১৯৬১ সনের শেষের 'দকে এ সংগ্রামের মধ্য 'দয়েও 1নাবিষ্টমনে 
ধর্মতত্বে মনোনবেশ করবার কিছুটা অবকাশ পেলাম্ব। “সূরা 
ইয়াছিন” পড়াছলাম। সৌভাগ্যক্রমে দেখলাম চতুর্থ, রক্তে 
৩৮, ৩৯, ৪০ আয়াতে আল্লাহ পারত্কারভাবে বলেছেন, "জু্ধ তাহার 
আপন কক্ষের উপর পরিক্রদণ করিতেছে। ইহাও হেট মা 
পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী মহাবিধান।” হঠাৎ যেন কয়েক শাতাব্দীর 
চাপা ভ্রম আমার ভাঙল । অর্ধ ক্ফির এ মহা অসত্যতার 'মাথায় 
কঠারাঘাত করতেই আমার হৃদয় সাড়া 'দিল । তারপর আত নাবিষ্ট 
৷ মনে কোরআন পড়তে আরম্ভ করলাম । সুরা রহমান, সূরা জোমর, 
সূরা রাদ, সূরা নহল, সূরা লোকমান, সূরা রম প্রভৃতি সূরা 
পেয়ে গভীরভাবে একের পর এক চিন্তা করতে লাগলাম ; বহাঁদন 
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গিম্তার পর আমি উত্ত মহাবাগীগনুলো ব্যাখ্যা করে যা বুঝতে ' 
পেরেছি তাই সন্নিবেশিত করেছি ।। তারপর ইসলাম গবেষণাবিদ 
কয়েকজন পশ্ডিতকে আমার ব্যাখ্যা দৌঁিয়েছি । তাঁদের মধ্যে জামিয়া 
ইমদাঁদিয়ার ভাইস-প্রন্দিপাল হযরত মৌলানা মোহাম্মদ আলা 
সাছের অন্যতম । আরবা ভাষায় আমি ন্দাৎপাত্তশীল নই। 
ধর্বীভন্ন যুগের বিভিন্ন ভাষাভাষণ পণ্ডিত ব্যান্তদের অন্দবাদ ও 
মতামত যা বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায়, রুপান্তরিত হয়েছে 
তার সারাংশ নিয়েই এ কাজে অগ্রসর হই । আমার আলোচনায় 
কোন ভ্াট-বিচ্যুতি থাকলে ইসলামিক চিন্তাবদ ও পাশ্ডিত 
বান্তদের অনুরোধ করব তাঁদের মতামত পাঠাতে, যেন পরবতশখ 
সংস্করণে সংশোধন করে নিতে পার । 

বিজ্ঞানের যূগ। বিজ্ঞানের আলোচনাতেই আমরা আনন্দ 
পাই। ধর্মের কথা শুনতে মন চায় না। তাছাড়া অমুসলমান 
'ভাইয্মেরাই বা কেন আমাদের মূল মল্তের কথায় বিশ্বাস করবে। 
দেখলাম কিরাট সমস্যা । তবুও এ সমস্যা সমাধানের পথে আমাকে 
পা বাড়াতেই হবে। কিন্তু কঠিন, বড় দুর্বোধ্য এ বাধা লঙ্ঘন 
করা । তবদও মন বলল এবং সাড়া দল বিজ্ঞানের পথ ধরে এ পথে 
চিন্তা করতে ও এর সুষ্ঠ? সমাধান করে কোরআন ও বিজ্ঞান 
পাশাপাশি রেখে লমগ্র মানব জাতির ভ্রম ভাঙাতে । নিউটনের 
মহান ধরেই এ চিন্তা আরম্ভ করলাম । “বিশ্বের গ্রতিটি বন্তই 
একে জগরকে জাকর্ষণ করে। এই ব্মকর্ধণী শক্তি (নির্ভর করে 
গত্যপষন্ডাবে ভাঙ্ষের ভর ও পরোক্ষভাবে দুরত্বের উপর |” পাথবী 
ও ক্সূর্ব সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখতে পেলাম পৃথ্থিবীর ভর 
সূর্যের চাইতে বেশণ,। তাই পৃথিবী সূর্যকে তার চতুদিকে 
তারাবে। এরপর 18199/0040 [53509, ধরব নক্ষত্র, . মহাশুন্য, 
বাক়ম্মণ্ডলটীর গাঁত প্রর্ভীত একের পর এক চিন্তা করে ঘে. সিদ্ধান্তে 
পেশছোছি গুলো ধারাবাহকর্‌পে লাপিবদ্ধ করোছি। প্রথমত 
াঠ বন্ধন ছড়া আর কারো কাছেই প্রকাশ করতে সাহস 





[1য়], 

পাইনি । অনেকে সাহস দিয়েছে, অনেকে অট্রহাস্যে উীড়য়ে দিয়েছে । 
মন আমার বাধা মানল না। বন্ধু-বান্ধবের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ আমার 
মনের স্রোতের কাছে হার মানল। ইচ্ছে হতে লাগল খবরের কাগজ 
মারফত প্রিয় ভাই-বোনদের কাছে তুলে ধরতে ; স্থান পেলাম না। 
হলো। শেষে জনগণের আঁতি অপারিচিত মুসলিম এীতহ্যরাহা 
“জাহানে নও” পন্লিকার সম্পাদক জনাব ভালিব সাহেবকে দেখালাম । 
বিশেষ হৃদয়বান হয়েই তিনি আমার প্রবন্ধটি হাতে নিলেন এবং 
তাঁর কাগজে নিজের উপর যথেষ্ট ঝঁকি নিয়েও “বিতকিকা” নাম 
দিয়ে. একটা পরিচ্ছেদ আমার জন্য খুললেন এবং চিন্তাবিদ ও 
জ্ঞানী লোকদের সমালোচনার জন্য আহবান জানালেন । বাংলা 
১৩৭৩ সনের ২৫শে আষাঢ় সংখ্যায় আমার “পৃথিবী নয় জূর্ধ ঘোরে” 
প্রক্ধ আত্মপ্রকাশ করল । প্রকাশনার ব্যাপারে সহ-সম্পাদক জনাব 
সালেহ ডীদ্দন সাহেব আমাকে যথেম্ট সাহায্য করেছেন । এজন্য 
আম তাঁর রাছে বিশেষভাবে খণী। দহসপ্তাহ. পর আলোচনা 
শুরু হলো । প্রথম তন সপ্তাহ প্রবন্ধের বরোধিতা করে আলো- 
চনায় অংশগ্রহণ করলেন জনাব হাববুর রহমান ভূঞা, জনাব সৈয়দ 
আফছার উদ্দিন ও জনাব নূর মোহাম্মদ ৷ তাঁদের র্যান্তগত পাঁরচয় 
আমি জানি না। তাঁদের জবাব আমি ধারাবাহক। রূপে কাগজের 
মাধ্যমেই পেশ করতে লগলাম। এরপর পরবতর্শ সংখ্যাগুলোতে 
দেখলাম আমার স্বপক্ষে য্যান্ত পেশ করে তাঁদের জবাবগুলোর' উত্তর 
 দয়েছেন জনাব আলহাজব নূরুল ইসলাম খান, জনাব আব্দুল 
হাই ছুলফাঁ ও জনাব আব জাফর 'পাদ্দকী | বৈজ্ঞানিক চিল্তা- 
ধারায় তাঁরা যে সমন্ত ঘ্যান্ত দিয়ে আমার কথাগুলোর সারবন্তা 
প্রমাণ করেছেন তার জন্য আম তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
ব্যান্তগতভাবে আম কারো সঙ্গেই পরিচিত নই । কারো ঠিকানা, 
শিক্ষাগত মর্যাদা ও গুশাশণের কথাও আজ পর্যন্ত জানতে 
প্রারণি। 


[%] 


প্রায় তিন মাস যাবৎ আমার প্রবন্ধ আলোচিত হবার পর এর 
পারসমান্তি ঘটে। সহ-সম্পাদক জনাব সালেহ উাদ্দন সাহেবের 
সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলাম থে িশ্বাবদ্যালয়ের বহু 
খ্যাতনামা অধ্যাপক ও চিন্তাশীল মনীষারা আমার প্রবন্ধের 
আলোচনা করেছিলেন । কিন্তু দভাগ্য, সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় 
সপ্তাহে আবরাম বাঁরিপাতের ফলে “জাহানে নও” আঁফস ও প্রেসের 
, ক্ষতি হয়। তাই সম্পূর্ণ লেখাগুলো একেবারে ধবংস হয়ে যায়, 
ফলে আলোচনার ইতি হয়। অবশ্য এর মাঝেও একট, ফাঁক 
আছে। কেননা কাগজের মাধ্যমে আলোচনাকারীদের অনুরোধ 
করলে আবার ফিরে. পাওয়া যেত। কিন্তু নতুন সম্পাদক জনাব 
হাবিবুর রহমান সাহেবের কথায় জানলাম যে মানুষ বিজ্ঞানের | 
আলোচনাকে আজকাল পছন্দ করে না। বিজ্ঞানের যুগে হাওয়ায় 
ঘুরতে নাঁক বেশ ভয় হয়। তাই নতুন নতুন আজগুবি গঞ্প, 
সংবাদ ও প্রবন্ধেরই প্রয়াসী । যাই হোক আমিও তাই সেখানেই 
ইতি দিয়ে বসোছলাম। কন্তু পারলাম না "স্থির হয়ে বসে 
থাকতে । ' আমার পাশেই এসে পড়লেন আমার এক 'বন্ধ-পাগল 
সহকমশী জলাৰ মেসবাহ উদ্দিন সাহেব । তাঁর ঘল্রণায় আ'স্হর হয়ে 
উঠলাম । নিজের পারশ্রমকে উপেক্ষা করেও তিনি আমাকে সাহাব্য 
করলেন_ বাধ্য করলেন বিশ্বের সম্মুখে আমার বন্তব্য আলোচনাসহ 
তুলে ধরতে । 

তাই 'বাভন্ন ভাষাভাষী লোকদের সম্মুখে তুলে ধরবার মনস্থ 
করেই আমি আমার লেখা ইংরোজতে অন্বাদ করোছি।- 
অন্দবাদের ব্যাপারে আম হৃদয় থেকেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি 
কিশোরগঞ্জ কলেজের ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক, শ্রদ্ধেয় ভাষাবিদ 
পশ্ডিত জনাব রফিকুর রহমান চৌধূরী সাহেবের কাছে। তাঁর - 
স*মধনর ব্যবহার, মধুর আপ্যায়ন ও অন্প্রেরণা আমাকে শুধু 


আনন্দই দেয়নি, আমার প্রাণে নতুন জোয়ার এনে দিয়েছে । তাঁর. . 


কাছে যে সাহস ও আশা-ভরসা পেয়েছি তা হয়ত অনেক দিন 
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প্ন্ত আমার মনের খোরাক যোগাবে । আতি যত্র সহকারে তিনি 
আমার ইংরেজির অনুবাদ দেখেছেন, শুদ্ধ করেছেন এবং নিজ হাতে 
কোরআনের সংশ্লিম্ট বাণগূলি ব্যাখ্যাসহ ইংরেজিতে অনুবাদ করে 
তাঁর মূল্যবান সময় নম্ট করেছেন । 

ঢাকার সান্তাহক ইংরেজ পন্িকা “008০ ৮/%15748" 
মারফত উত্ত অনুবাদটি ১৯৬৭: সনের সেপ্টেম্বর মাসে ধারাবাহক 
রূপে প্রকাশিত হতে থাকে এবং পৃথবীর ৭০টা দেশে তা ছড়িয়ে 
পড়ে। এরপর যখন বিভিন্ন পত্রিকায় এর উপর আলোচনা চলতে 
থাকে তখন ছাত্র-শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধবদের একান্ত ইচ্ছায় ৯৯৬৮ সনে 
প্রথম পযস্তকাকারে প্রকাশ করি। ১৯৭০ সনের মে মাসে আমার 
রচিত “বিজ্ঞান না কোরআন ?' বইটি পাথবীর সবাশ্রেষ্ঠ প্রাতিজ্ঞান 
'লাইব্রেরঁ অব কংগ্রেস _-আমোরিকা কর্তৃক মনোনীত হওয়ায় এবং 
বিভিন্ন দেশের উন্নত পাঠাগারসমূহে স্থান লাভ করায় এ বইখাঁনর 
' চাহিদাও বেড়ে চলে । তাই পর পর সংস্করণ 'দতে হয় । দেরীতে 
হলেও এ 'পৃথিবী নয় অূর্ধ ঘোরে'__বইখান উল্ত প্রাতিষ্ঠানের সমনজরে 
আসল আর ক্ষদ্র চিন্তাবদ এ বাঙাল লেখকের নামট 1বশ্ব- 
মনীষাঁদের পাশে তাঁদের ক্যাটালগে স্থান পেল। আর বাবাঁসি 
( লণ্ডন ) থেকে চারজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আমার নামাটিও ঘোষিত 


_.. হলো প্রথম চিন্তাবিদ হিসাবে । এ কৃতিত্ব আমার নয়, আমার 


- শন্ভাকাঙ্ক্ষণী বন্ধু-বান্ধব ও ভাই-বোনদের । এ প্রসঙ্গে আমি 
বিশেষভাবে স্মরণ কাঁর আমার প্রিয় ব্ধ জনাব আব্দুল হামিদ 
সাহেবকে (সহকারাঁ ইঞ্জিনিয়ার টি এ্ড টি ) যান দুই ফুগ আগে 
আমার হাতে একটি মূল্যবান কলম উপহার "দিয়ে এই বলে বিদায় 
দিলেন__“আপনার লিখনী চিন্তাজগতে বিল্লাব আন্মুক 1” 
প্যাথবার বাভন জাতি আমার এ চিল্তাধারাটি তাঁদের ধর্ম 
প.স্তক হতে চূড়ান্তভাবে বিচার করুক এবং দেখুক কোরআন ও 
হাঁদসের কথাগনূলো -কেমন চিরন্তন সত্য, এ উদ্দেশ্যেই িগ 
বাইবেল ও 'জন্দাবেস্তা হতেও উত্ত বিষয়ের উপর উদ্ধৃতি পেশ 
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করলাম । এছাড়া ভৌগোলিক প্রমাণে বিষয়াটির সারবস্তা প্রমাণ করতে 
চেষ্টা রেছি। আশা করি, বিপ্লবী ভাই-বোনেরা সত্য অন্ধাবন 
_ করতে সমর্থ হবেন। 

ভুল মার্জনীয়। গুরুজনদের আশীর্বাদ, বন্ধ্ব-বাম্ধবদের 
শূভেচ্ছা আর জ্ঞানী-বিজ্ঞানী তাপসদের সুদাষ্টি একাল্তভাবে 
কামনা কার। খোদা হাফেজ । 
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চাঁদের জল্ম ৯৪ 
চাঁদ কেন তার কক্ষের উপর ঘোরে ? ৯৯ 
পৃথিবীর জন্মতত্ ১০৪ 
বাইবেলের আদ প্াস্তক £ জগৎ সৃষ্টির ববরণ ১০৯ 
গ্যাঁলালও প্রমাণের কয়েকাট ফাঁক ১১৪ 
প্রশ্নোত্তর ৯৭৫ 
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[ কোরআন ও বিজ্ঞানের প্রমাণ ১৯৬৭ সনে প্রকাশিত ] 


কেনর জবাব? 
[ পৃথিবীর গতি 

কেনর জবাব পাব কোথায় কে শিখাবে মোরে । 
জাঁটল প্রন আসে আমার মাথায় বারে বারে ॥ 
পাঁথবার দুটি গাঁত বৈজ্ঞানিকরা বলে। 
কেমনে তবে জীবজন্তু ধরার বুকে.চলে ? 
মাধ্যারুর্ধণ শান্তির বলে ওজন আছে-যার। 
সেইত 'নবে কাছে টেনে হোক না যত আকার ॥. 
আগুনের ওজন আছে কে বালতে পারে। 
কেমনে তবে ঘনরায় রাঁব ভারি পৃথিবীরে 2 
দুটি কন্তু চুম্বক হলে তবেই কেবল টানে । 
আশ্নপিশ্ডের সেই শান্ত নাই যে সবাই জানে ॥ 
কেমনে তবে বসুন্ধরা ঘোরে সূর্যের পিছে ? 
রিচ্ধানীদের ষ্ৃন্ত তবে হয় নাক মিছে ॥ 
উড়োজাহাজ নিয়ে যাঁদ আভিযান চলে । 
দেখবে তখন ধরার রূক কছন নাহ দোলে ॥. 
প্‌বাল হাওয়া কেমনে তবে উল্টা 'দিকে যায় ? 
হাজার মাইল গাঁত যেথা পাশ্চম থেকে ধায় ॥ 
গাঁতই যাঁদ থাকবে তবে কেন সাগর জল । 
ডুবায় নাত সাঁষ্ট যত করে নাত তল॥ . 
দুই দিকেতে ছ'ড়ুলে গীল সমান.দুরে যায় । 
বল তবে থাকলে গাঁত কেমনে এমন হয় ? 
ধুব তারা থাকে কেন উত্তর আকাশ ধরে। 
ঘূরৃত যাঁদ এই পাঁথবী যেত নাক সরে ? 
এসব কেনর জবাব 'কস্তু আজও মলে নাই । 
তাইতো আমি এই পাঁথবা স্থির বলে যাই ॥ 

৬. [লেখক) 








“বল সত্য এসেছে, অসত্য বিদুরিত হয়েছে । 
যথার্থ ই অসত্য বিলুপ্তকারী” 


[ কুরত্সান মজিদ ] 
[ বিছমিল্লাছির রহমানের রহিম ] 

জাঁটল প্রশ্নের সমাধান মহাগ্রন্হ কোরআনের বাণী [হতেই করা 
যায়। আমিও আজ তাই পাবিত্র কোরআনের সাহাষ্য 1নয়েই একথা 
দৃঢ় কণ্ঠে ও পাঁরচ্কার ভাষায় বলতে চাই যে, গ্যালিলিও সূর্য ও 
পৃথিবী সম্বন্ধে যে মতবাদ দিয়েছেন সেটা ভ্রমাত্রক । তবে অন্যান্য 
গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে যা বলেছেন সেগুলো আধাঁশক সত্য । কোরআন 
আল্লাহর বাণী, তাই নিভূর্ল এবং নিভেজাল । শুধু মুসলমানই : 
আঁবশবাস করবে না। চোদ্দশ বছর পূর্বে ষে কোরআন অবতীর্ণ 
হয়েছে তার একটা শব্দও যেখানে ভুল বা অসত্য বলে প্রমাণিত 
_ হয়ান এবং ষে কোরআনের সাথে একটা শব্দও যোগ বা বিয়োগ 
করবার প্রয়োজন কোন জ্ঞানী বধ বা পাঁণ্ডতগণও মনে করতে 
করবে বলে আম মনে কার না। আর করবার য্যান্তযযস্ত কারণই 
বা কোথায়? এটা কাবর কাঁবতাছন্দ নয়, বৈজ্ঞানকের থিওরী নয়, 
পাগলের প্রলাপ নয়, লেখকের উপন্যাস নয়, মহাপুরুষের মনগড়া 
কথা নয়, জ্ঞানীর উপদেশ বাণীও নয় |. এটা সেই মহামাহমান্বিত 
মহাজ্ঞানীর মহাবাণী যা ছন্দে ও রূপে, ভাষায় ও ভাবে, জ্ঞানে ও 
সাধনায়, দর্শনে ও বিজ্ঞানে, আদেশে ও উপদেশে পাঁরপূর্ণ িবন- 
ইনসানের আলোকচ্ছটা মহাগ্রন্হ। তাই কে তাকে আব্বাস করবে ? 
(নাউজ্নবিল্লা) আজ আম তাই পাঁরপূর্ণ বি*বাসেই কোরআনের 

বাণা উদ্ধৃত করে সূর্য ও পাঁথবট্র সম্পর্ক বিশ্লেষণ করছি। 


চন্দ্র ও তূর্য ঘুরছে 
লুর! ইয়াছিন (৩৬ £ ৩৮-৪* ) 
[আয়াত ৩৮, ৩৯ ও ৪০ ] 


ওয়াশ শামছ? তাজ্‌্রী লম্সৃতাকাররে১ ল্লাহা জালেকা 

এ. আঁজাঁজল আলাম ।: ওয়ালক্কামারা কাদ্দার্নাহ্‌ 
মানাঁজলা হাত্তা.আদাকাল উরজীনল কাদিম। লাশ-শামছন ইয়াম্‌ 
বাগি লা-হা আন তুদারকাল কামারা ওয়াল্লায়ল সাবিকুনাহার ; 
ওয়া কুন্ুনৎ ফিফালাকে ইয়াছবাহনন ৮” অর্থাৎ__ 

৩৮1 “এবং সূর্ধ তাহার 'নাদিষ্ট কক্ষে পাঁরক্রমণ কাঁরতেছে। 
ইহাও সেই মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর মহাবিধান |” | 

৩১। “এবং আমি চন্দ্রের জন্য 'নারর্ট স্থানসমূহ নির্ধারিত 
করিয়া দয়াছি-যে পর্যন্ত উহা পদ্রাতন থজ:র শাখার ন্যায় 
পুনরাবার্তত না হয় ।” | 

৪০। “সূর্যের এমন সাধ্য নাই যে চন্দুকে প্রাপ্ত হইবে অথবা 
রজনী দিবসকে আতিক্রম কারবে এবং উহার প্রত্যেকেই নভো- 
মণ্ডজের মধ্যে পরিক্রদগ করিতেছে।” 

উপরের উদ্ধৃত আয়াত থেকে পাঁরচ্কার বোঝানো যাচ্ছে যে 
সূর্যের জন্য নিদিষ্ট এক চক্র আছে যার উপর প্রাতানয়ত 
স্ানয়ন্লিতভাবে আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তা সৃম্টির পর থেকে 
পাঁরক্রমণ করছে ।. এ কোনাঁদন কক্ষচ্যুত হয়নি এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা 


টাকা ১। লিমুজ্তাকার $ সুরা ইয়াছিনের ৩৮ আয়াতে সূর্যের 
গাঁতাবাঁধ বোবাতে এ শব্দটি ব্যবহত হয়েছে। এর অর্থ (১) 'নাঁদর্্ট 
কক্ষে, (২) 'নাদন্টি সময়ে ও (৩) নীরদষ্ট সীমায় । 
এ সত্য বলে দেখতে পাই । 
অর্থ ধরে 'নয়ে আমরা দেখতে পাই যে সূর্ধ | 
উপর পাঁথবীকে কেন্দ্র করে ঘূরছে বলেই পপ 
পাশ তখন অন্ধকার হচ্ছে। অথাৎ দিবা-রার এ সূর্য ঘূর্ণনেরই ফলাফল । 





কোরআনের প্রমাণ গত 


ব্যাতরেকে হবেও না। কোটি কোটি বছর চলে গেছে এই একই 
'নয়মের ওপর । এর ব্যাতক্রমের কথা কোন পূর্বপ্ররূষের ইতিহাসেও 
লেখা নেই । এখান থেকে পাঁরচ্কার বোঝ! যাচ্ছে বূর্য স্থির-নয়। 

দ্বিতীয় মহাবাশী হতে দেখা যাচ্ছে যে চন্দ্র জন্য রাশসমূহ 
চক্ক নিধ্ধারত আছে, যার উপর তা প্রাতনিয়ত ঘুরছে আর পুরাতন 
চক্র ছেড়ে নত্ন নতুন চক্রসমূহকেই অনুসরণ করে চলেছে। 
আল্লাহপাক স[ন্দর দত্টান্ত দিয়েই চন্দ্রের পরিক্রমণ আমাদেরকে 
বুঝিয়ে দিয়েছেন। খেজুরের পুরাতন শাখা যেমন ক্ষীণ হতে 
ক্ষীণতর হয়ে ওঠে তেমনি চন্দ্র বিভিন্ন চক্রে ঘুরে ঘুরে দিন 'দিন 
লোপ পায়। সূর্যের জন্য একা মাত্র চক্তই নির্ধারিত হয়েছে আর 
চন্দ্রের জন্য রয়েছে বিভিন্ন নতন চকু । চন্দ্র ও সূর্ঘ উভয়েই ঘুব্ছে 
এবং তারা একন্রিত না হয়ে নভোমণ্ডলের মধোই মহাজ্ঞানীর মহা- 
ধবধানের ওপরই চলছে । রাত যেমন দিনকে আতক্রম করে না 
অথবা দিন যেমন রাত্রির অন্ধকারে প্রবেশ করে না, তেমান চন্দ ও 
'সূর্য 00119100 করে মহাবিপদ ঘটায় না। কি অদ্ভুত সৃষ্টি 
কৌশল ! 


দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট সময় যা পরবতা সূরাগুলোতে বারবারই বলা 
. হয়েছে (সূরা রা'দ, সূরা ফাতের, সুরা লোকমান ইত্যাঁদ )। এর অর্থ সূর্য 
তার 'নার্দ্ট কক্ষপথের ওপর আবর্তন করে পূবের স্থানে ?রে আসতে 
গঠক চাঁধ্বশ ঘণ্টা সময় লাগে। এর এক 'মানট সময় কম বেশশ হয় না। 
সাষ্টর পর থেকে এ নিয়মই তা মেনে আসছে । কোনাঁদন শোনা যায়ান ষে 
এপ্র মাসে দিবা-রাত্ির সময় কোন কালে বশ ঘণ্টায় হয়েছে আর 'বংশ 
শতাব্দীতে কোন শুভ কালে তা ২৫ ঘণ্টায় হয়েছে । কোন য্‌গে, কোন কালে 
যা কোন শতান্দীতেই সূযে'র এমন পাগলামী খেয়াল হয়ান। তাই নির্দিষ্ট 
সময়ের অর্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । 
_ তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট সীমা £ সূর্যের ভ্রমণপথের নাট সীমা কি এটা 
বুঝতে কারোই অপ্যাবধা হবে না ।. কেননা যাঁরা সূর্ধকে গ্হির বলে বিশ্বাস 
'করেন তাঁরাও ভৌগ্োঁলক প্রমাণে ধাতু পারবর্তনের জনা সযে'র উত্তরে এবং 





রাহাত - 





পৃথিবা নয় সূর্য ঘোরে. 


সরা জোমর ( ৩৯ £ ৫) 
[আয়াত ৫. 
“খালাকাস সামাওয়াতে ওয়াল্‌ আরদা বেল, হাক, ইউকা- 


ব্বিরো-ল্রায়লা আল্লান্নাহারে ওয়া ইউকাব্বরো-ননাহারা আলাল, 
লাইলে, ওয়া সাখুখারা শামৃছা ওয়াল; কামারা ; কুল্ল;ই ইয়া- 
জ্রিলি আজাল্লেম মুসাম্মা আলা হ[য়াল্‌ অজিজন্ল গাফফার |” 
অর্থাৎ_ বা | 

৫ “তিনি সাঠকভাবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সাচ্ট করিয়াছেন ; 
[তান রজনগকে দিবস দ্বারা আবৃত করেন এবং দিবসকে রজনী দ্বারা 
আবৃত কাঁরয়া থাকেন এবং তানি সূর্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন 
করিয়াছেন, সকলেই এক নির্দিষ্ট সময়ের জগ্ পরিক্রমণ করিতেছে, 
সতর্ক হও ! নিশ্চয়ই তান মহাপরাক্রান্ত ক্ষমাশীল.” 

উপরের উদ্ধৃত আয়াত থেকে এ ধারণা কি 'দ্বিধাহীন চিত্তে 

করতে পারে না যে মহাজ্ঞানী আল্লাহর অপাঁরসীম সৃষ্টি কৌশলের 





দাক্ষণে দুটি শেষ সীমা নধারণ করেছেন ৬৬২০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৬২০: 
দাক্ষণ অক্ষাংশ । এটাই হলো সর্ষের নাদর্ণ্ট লীগা | উত্তর এবং দাক্ষণ 
প্রান্তে এই নাঁদণ্ট সীমা থাকার জন্যই এবং এর মাঝে পারিভ্রমণের জন্যই খতু 
পাঁরবর্তন ঘটে থাকে । কোরআনের এ অর্থাট আমাদের নিকট পার্কার 
হয়ে যায়-স্‌রা ইউনুস & আয়াত, সূরা রহমান & আয়াত ও সরা 
. আনহ-আম ৯৬ আয়াতে যা দেখানো হয়েছে । নি 
টাকা ২। কুলুন-_আরবা ভাষায় এই “কুল্লুন' শব্দের অর্থ সমন্তই, 
প্রত্যেকেই, সকলেই, উভয়েই । দ্বিবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রেই এ শব্দাট 
ব্যবহৃত হয় ॥ সূরা ইয়াছিনের ৪০ আয়াতের চন্দ্র-সৃযে'র প্রসঙ্গের পরই এ 
'কুজ্লুন” শব্দাট বাবহৃত হয়েছে । মহাশ্‌ন্যের মধো সমন্তই ঘুরছে এ অথে 
যারা এ ককুজ্লুন"- শব্দাটকে মনে করেন তারা প্রকৃতপক্ষে ভুল করেছেন। 
কেননা মহাশহন্যে অবস্হিত সমন্ত বস্তুই ঘুরছে না-যেমন 'ধুব নক্ষত্র 
'হেডালর অকটেশ্ট আরও অনেক । কোরআন সে কথাও পাঁরচ্কারভাবে উজ্লেখ 
করেছে; (সুরা তকভাঁর ও সরা নাহালে )। “ফা-লা উক্ীসম: বিল 
খবমাসিল্‌ জনওয়ারিল কুল্লাস।” (সুরা তকভার, আয়াত ৬ ) 


জা 


কোরআনের প্রমাণ 


ওপরই চন্দ ও সূর্য এক নির্দিই সময়ে জন্ত ঘুব্লছে এবং দিবদ ও 
রজনীর পাঁরবর্তন সাধন করছে 2 যখন চণ্র আসে তখন সংঘ 
অলক্ষ্যে চলে যায় । আবার যখন সর্ব,আসে তখন চন্দ্র নি্প্রভ . 
হয়ে থাকে । সূর্য ও চন্দ্ুকে তানি আঙ্ঞাধীন করেছেন, কেউই 
স্থির নয়। সবাই আল্লাহর নির্দেশ পালন করে নিজ নঞ্জ কক্ষের 
ওপর ঘুরছে ।. | 


৫ 


সরা শামস (৯১ $১-২) 
[ আয়াত ১ও ২] 
১। “সাক্ষী এ ূর্ঘ ও উহার রশ্থি।” 
২। «এবং চন্দ্র যখন উহার পশ্চাদ্দগীমী হয় ।” 
এখানে সূর্য ও তার রশ্মি সৃষ্টির মাহাত্ম্য. প্রসঙ্গে ক্ষমতাশণীল 
মহান আল্লাহ মানুষকে 'চন্তা করতে নির্দেশ করেছেন এবং 





অর্থাং “ণকন্তু না_-মামি প্রত্যাবতনকারা তারকাপহজের শপথ কাঁরতোছি ; 
যাহ। গতিশীল ও স্থিতিবাঁন।” 

আল্লাহ স্বয়ং সেখানে সাক্ষা দচ্ছেন যে কতকগযীল নক্ষত্র 'স্হর সেখানে 
মহাশ্‌নোর সমন্তই ঘুরছে একথা যাঁদ কেউ বলে তবে বলতে হবে ষে 
আঙ্সাহর কথাকে সে ব*্বাস করে না অর্থাৎ আঁব*বাস ভ্রদ্ত পথের পাঁথক। 

৪১ আয়াতে পাাথবীর কোন উজ্েেখ নেই । তাই জোর করে পীথবীকে 
এই 'কুকনংন' শব্দের মধো এনে যারা ঘোরাবার চেক্টা করেন তাঁরা দেখুন ৩য় 
রুকুর প্রথমেই পাঁথবীর 1ক অবগ্হা আঙ্জনাহ বণনা করেছেন। ৩৩ আয়াতে 
বলা হয়েছে, “ওয়া আইযাতুন্‌ লাহ্‌মুল আরদুল্‌ মাইতাত।” অরাং “এই 
স্থৃত পৃথিবীও তাহাদের জন্য এক নিদর্শন ।” 

মৃত বস্তু নড়াচড়া করে না, দৌড়াদৌড় .করে না, বালা 
করেনা। ৃ 

বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও পাথবীর উপর গাঁত দেবার পরই সযোগ-সন্ধানী 
লোকেরা পাঁথবীর গাঁত আছে বলে ভুল ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন । কিন্ত 
মোমেন মুলাঁলন ও চিনতাখীল বাসতিয়া তা কোনাঁদনই স্বীকার করেনান এবং 

করবেনও না। 


৬ পৃঁথবা নয় সূর্য ঘোরে 


- পার্কারভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে চন্দ্র এ লীলা কৌশলময় সৃদ্টির 
(সূর্যের )পশ্চাদগামী হচ্ছে অর্থাৎ সূযকে অনহসরণ করে চলেছে। 
আমরা বৈজ্ঞানিকের থিওরী ও কোরআনের বাণী থেকে জান যে 
চ্দ্র সুপরিকল্পিত নিয়ম অনুযায়ী আপন কক্ষসমূহের উপর 
ঘুরছে। যাঁদ তাই সত্য হয় তবে এটা ধুব সত্য যে সূ্ঘও তার 


কক্ষের উপর সূনিয়ন্ল্িত ভাবেই ঘুরছে। অন্যথায় চন্দ্র তাকে কি 
করে অনুসরণ করবে ? সূর্য স্থির থাকলে চন্দ্র গশ্চাদগামী হবার, 
প্রশ্নই আসে না। | 


ঢ0110 করা অর্থাৎ অনুগামী হবার প্রশন তান আসে 
যখন একটা অপরটার কার্ধাবাঁধ সম্পূর্ণই মেনে চলে । যাঁদ আমি 
দৌড়াই আর কেউ আমাকে অনুসরণ করে তবে তাকেও দৌড়াতে 
হবে। যাঁদ আম স্থির থাঁক তবে তাকেও স্হির থাকতে হবে । 
যেখানে চন্দ্র ঘুরছে আমরা মেনে নিয়োছ (কোরআন ও বৈজ্ঞা- 
নিকদের মত অনুযায়ী ) সেখানে সূর্য না ঘুরলে চন্দ্রের অনুগামী 
হবার প্রশ্নই আসে না। তাই এখানে আর সন্দেহ থাকতে পারে 
নাযে সূ ঘুরছে । চন্দ্রসূর্ের ঘূর্ণন সম্পর্কে চলুন আমরা 
আরও বাণীসমূহ দেখি। 


০০০৯০ পারা ২. বা ১২ সিটি তি পোল 


পাক-ভারত-বাংলার শ্রেষ্ঠ আলেম অওলানা কুছ্ছুল আমিন (রঃ) (তাঁর 
আত্মার উপর শান্ত বার্ধত' হোক) এ ব্যাপারে জোর আন্দোলন শুর? 
করেন। পাথবী 'স্হির, আবিচলিত অবস্হায় মহাশ্‌ন্যর মাঝে আজ্লাহর 
কুদরতে ঝুলে আছে বলে ঘোষণা করেন এবং 'বাঁভম্ন প্রমাণ দিয়ে তা বৃঝয়ে 
দেবার চেম্টা করেন। তাঁর 'লাখিত গ্রন্হাবলগ এই সাক্ষ্য বহন করে। 

_. প্রাচোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম আশরাফ আলা থানভী (রাঃ)-এর জনা 
তাঁর কোরআন তফসাঁরে “কুল্লবন ফি ফালাকে ইয়াছবাহুন'-এর অর্থ লিখেছেন, 
এবং উভয়েই এক একটি চক্রের মধ্যে সন্তরণ করিতেছে।” তাঁর এই. 
অনুবাদ 'নিখ+ত সত্য ও বিজ্ঞানসম্মত । এই সুস্পন্ট চিন্তাধারা বিশ্বাসীদের 
প্রাণে আনন্দ দিয়ে তাঁদের মতবাদকে জোরদার. করেছে আর আঁবিশবাসী, ্রান্ত 
বিশ্বাসী ও দোদুলামান চিম্তাবিদদের প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানদান করেছে। উপরে 


শি নসিন সই এ এ সরি এ সিভি রই. ও ৪ রী... ক কি উজ ১০৪৮ বরা ২. ভি 


কোরআনের প্রমাণ ৭ 


হর রাশ্দ (১৩২) 
[. ১৩ পারা: আয়াত ২] ূ 
“আল্লাহ্‌ ল্লাজী রাফায়াছ ছামা-ওয়া তি বিগ্বাইীর আমাঁদন্‌ 
তারাউনাহা ছনম্মাছ তাওয়া আলাল আরশি ওয়া ছাখ খারা শামছা 
ওয়াল কামারা, কুন্গুই ইয়াজ্জরি লি আজ্ালিম মুপরান্মা, ইউদাববরূল 
আমর ইউফাছ ছিলুল আ-য়াতি লা আল্লাকুম 'বালিক্া-ই 
রাব্বিকুম তুণীকন্দন ।” 
অর্থাৎ, “ীতানিই আল্লাহ যিনি স্তম্ভসমূহ ব্যতীত নভোমণ্ডলকে 
সম্মত কীরয়াছেন যাহা তোমরা প্রত্যক্ষ কারতেছ ; অনন্তর তান 
আর্শপার আধাষ্ঠত হইলেন এবং যূর্ধ ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করিলেন, 
প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট মময় অন্ুষায়ী পরিভ্রমণ করিতেছে । নিদর্শনাবলী 
স্বীয় প্রাতপালকের সন্দর্শন সম্বন্ধে সুনীশ্চত হও ।” | 
ওপরে _বার্ণত আয়াত থেকে পাঁর্কার দেখা যাচ্ছে যে চন্দ্র ও 
সূর্য ৯বস্ব কক্ষপথে নিধাীরত সময়ের মধ্যে ঘুরছে এবং এদের 
ঘূর্ণনের জন্যই দিবা-রান্রর বিকাশ হচ্ছে । 'নম্নে বার্ণত আয়াত- 
সমনহ আরও পাঁরচ্কার করে 'দয়েছে এবং এরা পূণ ব্যাখ্যা দিচ্ছে । 


বা্ণত মহাত্মাদ্বয় শুধু কোরমান হাঁদছে পারদর্শঁ ?ছলেন না-__আধ্যাত্মক 
জগতেও 'ছিলেন সুপাণ্ডত । আল্লাহর 'প্রয়, বিশ্ববরেণ্য এসব অমর মনীষাঁদের 
বশ্লেষণকে যারা অবজ্ঞা করে 'পাঁথবী ঘোরে'_এই মতবাদ প্রচার করতে চান 
তারা যে কি ধরনের 'মহাপাশ্ডিত' ্রাতটি জ্ঞানী ব্যান্তর চোখেই তা ধরা পড়বে 
কেননা কিজ্লুন' শব্দাট শুধু সূরা ইয়াঁছনেই ব্যবহৃত হয়ান, সূরা জোমর, 
সূরা রাশ্দ, সূরা ফাতের, সূরা আঁম্বয়া ও সূরা লোকমানেও দেখতে পাই 
এ একই অর্থে। অর্থাৎ যেখানেই 'দিবা-রাতি ও চন্দ্-সূর্যের উল্লেখ করা 
হয়েছে, তার পরেই এই 'কুজ্লুন' শব্দাট যোগ করা হয়েছে । 'দবা-রাতর কোন 
বস্তু নয়। তাই এদের ঘূর্ণনের প্র*ন আসে না। 

এরা 'চল্দ্-দূর্ধের ঘূর্ণনেরই প্রাতফল-( [২০9৪1৮01006 1৩%0101107 
টি বানগ্গঠন॥ )। তাই 'দিবা-রান্রকে পযয়িক্রমে দেখতে পাই 


পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 


সর! ফাতের (৩৫ £ ১৩) 
[২২ পারাঃ আয়াড ১৩-এর অংশ ] 

“ইউলিজেবাল লাইলা-ফন্‌-নাহারে ওয়া ইউলিজব্দন শাহারনা 
ফিল লাইলে; ওয়া সাখখারাস্‌ শামছা ওয়াল ক্লামারা কুন্ধুই 
ইয়াজরি লি আজাল্লিম মুসাম্মা _1” 

অর্থাৎ তিনি রজনীকে "দবসে প্রবিষ্ট করেন চিন 
রজনতে প্রাবষ্ট করিয়া থাকেন; এবং তিনি সূর্য ও চক্রকে আয়ত্তাধীন 
করিয়াছেন, প্রত্যেকেই নাট সময়ে পারক্রমণ কারিয়া থাকে |” 


শর! আম্মিয়া (২১ £ ৩৩) 
[১৭ পারা ঃ$ আয়াত ৩৩ ] 


“ওয়া হয়াল্লাজ খালাকাল্‌ লাইলা ওয়ান্নাহারা ওয়াশ 
শামৃছা ওয়াল কামারা ; কুল্লুন ফিফালাকে ইয়াছবাহদন |. 

অর্থাৎ, “এবং 'তানই রজনী ও দিবস এবং সূর্য ও .চন্দ্রকে 
সৃম্টি করিয়াছেন-_তাহাদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ 
কারতেছে।” | 
ঘুরে-িফরে আসতে । আর এজনাই একই আয়াতে এ চারটি শব্দের শেষে 
'কুক্লুন' শব্দ দেখা যায়। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ উল্লীখত সংরাসমূহে দেখতে 
পাবেন। 
| সুরা জোমরে পাঁথবী, আকাশমন্ডল, দিবা, রাত্রি, চন্দ্র ও সূর্ধ এ 

ছয়টিকে একই আয়াতে আমরা দেখতে পাই এর পরই “কুজ্নুন' শব্দ ব্যবহৃত 
হয়েছে । এই আয়াতকে সম্বল করে দহ” একজন বিকৃত ব্যাখ্যাকারী যারা 
পাথবী ঘোরে-_এমন বাক্য কোরআন থেকে খংজে পায় না তারা 1নজ স্বার্থ 
. চাঁরতার্থ করতে ও কোরআন-হাঁদিছকে হেয় প্রাতপন্ন করে মুসালম বিদ্বেষী 
ইহ্বাদদের হাত সবল করতে বলে যে এই 'কুজ্লুন” শব্দে এই ছয়াটিকেই ঘোরান 
বোঝায় । অথচ ব্যাখ্যা দতে গিয়ে আকাশকে ঘোরাতে পারেনান। দিবা ও 
রা্র বর্ণনাও ছাঁপ চুপ এঁড়য়ে গিয়ে বলে ফেলেছেন--তাই পাঁথবা, স্‌ষ 
ও চন্দ্র ঘঃরছে। আর তিনটি শব্দ কিভাবে হাওয়ায় নারির দিতো 
আমরা বুঝতে পারলাম না । 





কোরআনের প্রমাণ ৯ 


সরা লোকমান (৩১ £ ২৯) 
[পারা ২১ঃ আয়াত ২৯] 

“আলামমূম তারা আন্নাল্লাহা ইউলিজবুল লাইলা 'ফন্‌নাহারে 
ওয়া ইউালিজ্‌ন নাহারা ফিল লাইলি ওয়াছ ছাখ্‌ খারাশ শামছা 
ওয়াল কামারা কুম্সুই ইয়াজ্বরি ইল! আজ্ঞাল্লিম্‌ মুসাম্মা ওয়া আল্লা 
ল্লাহা বিম1-__তায়মাল্‌না খাঁবর | 

অর্থাৎ, “তোমরা কি দেখিতেছ না যে__আল্লাহ রজনীকে 
দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রজনীতে প্রাবষ্ট করিয়া থাকেন 
এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে আয়ন্তাধীন করিয়াছেন উহারা প্রত্যেকেই 
নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে এবং তোমরা যাহা 
করিতেছ, আল্লাহ তাদ্বিষয়ে আঁভিজ্ 1” 

ওপরে : উল্লিখিত কোরআনের বিভিন্ন আয়াতসমহ হতে 
আমরা দেখলাম ভন সূর্য স্ির নয়। তারা উভয়েই স্ব স্ব কক্ষ- 
সমূহের ওপর িধ্ণারত সময়ে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় একবার করে 
আবর্তন করছে। এ কুল্পন এ পৃঁথবী কোথায় । 

আকাশমন্ডল ও পাঁথবীর বর্ণনা আয়াতের প্রথমাংশেই শেষ হয়েছে, এই 
বলে “তাঁনই সত্যভাবে (সাঠকভাবে ) আকাশমণ্ডল ও পাঁথবী সাঁষ্ট 
কাঁরয়াছেন”-__-এট বাক্যাংশ হলেও ( ৫ম আয়াতের.) স্বয়ং সম্পূর্ণ | পরবতাঁ 
বাক্যাংশগৃলির ওপর নির্ভরশীল নয় কেননা এ বাক্যাংশের্‌ ক্রিয়া সৃষ্টি 
করা-_-পরবতাঁ” বাক্যাংশের ক্রিয়া আবৃত করা” “ও আয়ন্তাধীন করা” হতে 

পৃথক । তাই এ আয়াতে বাবহৃত “কুকজ্লুন' শব্দাট যে আকাশ ও পাীাথবীকে 
বোঝায়াঁন তা পাঁরহ্কার হয়ে উঠেছে । আঙ্াহ, স্বয়ং তাঁর বাণশর শবশ্লেষণ 
দয়ে পূর্বে উজ্লাখত প্রাতাঁট সরাতে এ দুটো শব্দকে বাদ 'দয়ে গদবা-রাতি 
ও চন্দ্র-সূর্যের সঙ্গে 'কুজ্লুন' শব্দ ব্যবহার করেছেন--আর পাঁথবী ও 
আকাশকে পৃথক করে অজ্ঞ ও ভ্রান্ত শবশ্বাসীদের দেখিয়ে দিয়ে বলেছেন যে 
পাঁথবী স্হির ( পরবতী” পারচ্ছেদে তাঁর বাণীসমৃহের উল্লেখ করা হয়েছে )। 

পাঁথবার শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও পাঁণ্ডত ব্যান্তদের অনুবাদও প্রমাণ করে যে এ 
'কুজ্লুন' শব্দটি বশেষভাবে চন্দ্র ও সূর্যকেই অর্থ করে যাঁদও এর সঙ্গে জাঁড়ত 
দবা ও রাত্র। তাই কেউ ৪০০০৪ কেউ বা 78৪০৮ শব্দ বাবহার করেছেন 2 
এবং সঙ্গে সঙ্গেই সবরের প্রন্নাউরও ননাধান দিরেহেন। কেউ &11 বা ০: 
10108 শব্দ ব্যবহার করেনাঁন। 


১০ পৃাঁথবী নয় সূর্য ঘোরে 


আজ্লামা ইউছুফ সাহেব লখেছেন। “79 125 510)60164 1106 9 
৪101109 10001 10 1715 18. 8801) 0209 1011915 ৪ 00050 101 & 
007 80001086. (19৩ 19909 ) | 

মরশীডউক ?পকথল িখেছেন, (8০ [:০০৮৬.005) 476 
00050181061) 0139 5100664 019৩ 500 80৫ 010৩ 14100) ০, £1%6 501৬1০৩, 
8801) 100101019 00 101 80 8000101:60 10110, ? 

বাংলা ভাষায়ও ঠিক অনুরূপ তর্জমাই হয়েছে । তাঁরা লিখেছেন, “উহারা 
উভয়েই” 'উহারা প্রত্যেকেই” 'নকলেই”--এসব শব্দ চন্দ্র সূ্যকেই অর্থ করে 
বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে নয় ।” 

সূরা ইয়াছিনে মর্মশাডউক ?পিকথল সাহেব ৪০নং আয়াতের তরজমা 
এরূপ করেছেন, 4] 15 00110071005 500. 10 0%01810 (196 140000. 1001 
0010 10196 11510: 001901 005 ৫39. 169 108? ঠ0 &0 0:৮1. রর 

অনুরূপভাবে আঙ্লামা ইউসুফ সাহেব শেষ লাইনের তর্জমায় 
. শলখেছেন, “চ2৪01) (185) 51105 81008 10 (205 ০৮0) 0787 
895 & 2৪০-_সমন্তকেই বোঝায় না।” 

ফলক-_ আরবদের ভাষায় প্রত্যেক ঘূর্ণায়মান বন্তুকে বিজি বলা হয়। 
আলফার্ক-এর বহুবচন। ূ 

জ্ঞান বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ বিষয়ে মতাঁবরোধ আছে । তাঁদের মতে 
ফলক কোন শরারাবিশিষ্ট পদার্থ নয়--বরং জ্যোতিজ্কমণ্ডলীর কক্ষপথ । 

ইমাম'জোহাক একজন 'বাশষ্ট চিন্তাবিদ, পণ্ডিত ও তাবেরীন শ্রেণীর 
অন্তভূ্ত 'ছলেন। 

ইমাম কালবীর মতে, ফলক অর্থ জলসমান্ট। 

ইমাম আবু জাফর মূহাম্মদ ইবনে জবির তাবরীর লিখিত তফসণর 
তাবরীর সপ্তম খণ্ডে ১৭/১৮ পৃজ্ঠায় (মছরী ছাপা ) “ফলক' শব্দের বহু 
_ গবেষণাপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তান বাঁভন্ন মনীষার উদ্ধত 'দয়ে তাঁদের 
মতামত তুলে ধরে দৌখয়েছেন-__“ফলক' অর্থ দ্রুতগাঁতি, গাঁড়র চাকার লৌহ 
চক্র, তরঙ্গ বেষ্টনী, গাঁড়র চাকা ইত্যাঁদ । 

সবগুলোর অর্থ ?নয়ে আমরা এখন পাঁর্কার ধারণা করতে পার ষে 
মহাশ্‌ন্যে অবাস্থত জ্যোতিজ্কমণ্ডলীর পারভ্রমণের স্ব স্ব কক্ষপথ । যে পথে 
. চন্দ্-সূর্ঘ এবং তারকারাজি ঘুরছে । আরদ। (পৃথিবী ) শব্দের পরে এ 
ফলক শব্খটি কোথাও কোরআনে ব্যবহৃত হয়নি। এ বিষয়ের উপর 
আমিট্যালেঞ্জ দিচ্ছি। এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা 
করেছি। পৃথিবী ঘূর্ণনের কোন কক্ষপথ নেই | 


মুর্ষের গতিবিধি 


সূর্য পৃরাঁদকে উাদত হয় এবং পাঁশ্চম দিকে অন্ত যায় । একথা 
আমরা বরাবরই মেনে নিয়োছ। এমনাক পাঁথবী ঘূর্ণনের কথা 
স্বীকার করলেও কেউ কোনাঁদন বলেনাঁন বা বিশ্বাস করেননি যে 
সূর্ধ পূর্বাদকে ডাদত হয় এবং পশ্চমাদকে অস্ত যায় । 

পৃথিবী সত্যই ডীদত হচ্ছে, না সূর্যই হচ্ছে? কোরআনে 
কোথাও খুজে পাইনি যে পাঁথবী পূরাঁদকে উাঁদত হচ্ছে বরং 
সূর্যের উদয় এবং অস্তের কথাই বলা হয়েছে এবং এর ঘূর্ণনের. 
প্লহাও পাঁরচ্কার ভাষায় দেশি করেছে। 'নম্নোন্ত বাণীসমূহ 
সে সাক্ষ্য বহন করে। 





স্থরা বকর (২ £২৫৮) 
[ পারা ৩: আয়াত ২৫৮ ] 

“ইজরালা ইব্রাহমদ রাব্বিল্লাজ ইউহই* ওয়া ইউমিতু, কালা 
আনা উহ্‌ই ওয়া উমিতু; কালা ইব্লাহম; ফা ইন্নালাহা ইয়াতাবশ্‌ 
 শামৃছ নাল: মাশ রিকি ফাঁতাবহা শমনাল মাগারাঁব ফাবু- 
1হতাল্ল্লাজ কাফারা, ওয়াল্লাহুলা ইহাহাদিল ক্াউমাজ- 
জালোমিন।» অর্থাৎ, 

_ ঠ্ষখন ইবরাহিম বালয়াছল-__আমার প্রীতপালকই জীবিত : 
করেন এবং মত্যু দান করেন, সে বাঁলয়াঁছল, আমিই জীবন দান 
কাঁর ও, মৃত্য দান কার, ইব্রাহম বালয়াছল-_নিশ্চয়ই আল্লাহ 
হইতে সমাদত কর; ইহাতে সেই আঁববাসকারা হতব্দ্রাদ্ধ হইয়া- 
ছিল, এবং আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।” 





৮ সিটি 
প্িবা নয় সূর্য ঘোরে 


হর! কাহাফ (১৮ £ ৮৬) 

[পারা ১৬ আয়াত ৮৬ ] 
হান্তা ইজা বালাগা মাগারবাশ্‌ শামাঁছ ওয়া যাদাহা তাগ্‌- 
রুবফ আইনিন হামিয়াতি ওয়া ওজাদা ইন্দাহা কাউমান্‌। 
কুল্‌না ইয়াষাল কারনাইনে ইন্মা আন্‌ তুয়াজ্জিমা ওয়া ইম্মা আন্‌ 
তাত্তাঁখজা ফ হিম খুস্‌ নান্‌।” | 
অর্থাৎ, “অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের দেশে পৌছিল সে 
সূযকে এক কালো রংএর সাগরে ডুবতে দেখিল এবং সেখানে 
দেখিতে পাইল এক জাতি। আমি বলিলাম, 'হে ফুূলকার নাইন! 
হয় ইহাদের শাস্তি দাও না হয় ইহাদের সাহত ভাল ব্যবহার কর'।” 


সরা কাহাফ (১৮ 2৯) 
| আয়ান্ত ৯০ ] 
সি ০০০-২৬০০৯০পস্পুষ্ি 
আলা নাজয়াল 
চা লাহৃম মিন দুনিহা 
অর্থাৎ__“অবশেষে যখন সে সূর্য উদয় হইবার 
| ৃ বার স্হানে পেশীছিল 
সে সুযকে এক জাতির উপর উদ্দিত হইতে দেখিল যাহাকে আমি 
উহা হইতে আশ্রয় পাওয়ার কোন আবরণ দেয় নাই ।” 


স্থরা তা-হা (২০ £ ১৩০ ) 
[ পারা ১৬ আয়াত ১৩০ ] 

“ফাস্ীবর আলা মা" ইয়াকুলদনা ওয়া ছাব্বিহ্‌ বিহাম্‌দি 
রাব্বিকা ক্কাব্লাতুল;য়েশ্‌ শামূছে ওয়া কাব্লা গ্ুরুবিহা ওয়া 
মিন্‌ আন্না ইল্‌ লাইলে ফাছাব্বিহ্‌ ওয়া আত্রাফান্‌ নাহারি 

লা-ইয়াল্লাকা তারদা |” 


জা 


কোরআনের প্রমাণ ১৩ 


অর্থাৎ, “অতএব তাহারা যাহা বলে তাহাতে ত্াম ধৈর্য ধারণ 
কাঁরয়া থাক এবং সূর্য উদয় হইবার পূর্বে ও অন্ত যাওয়ার পূবে 
তোমার প্রভুর মাঁহমা ঘোষণা কারতে থাক এবং রান্বর ছু অংশ 
একাদনের শুরুতে এবং শেষেও এবং তাহার মহিমা প্রকাশ কাঁরতে 
থাক । তবেই তুমি আনন্দের সাহত সন্তুষ্ট হইবে ।” 


স্থরা শোয়ার 

[ আয়াত ৬০ ] 
“তৎপর তাহারা সূর্য উঠিবার সময়ে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন 
করিয়াছিল ।” _ ফাত্তাবাহমম মৃশাবিকিন। 


সূর্যের উদয় এবং অস্ত, কক্ষের ওপর এর পারক্রমণ, গতিবিধি 
সবকিছুই আমরা দেখলাম । এবার চলুন, আমরা পৃথিবীর অবস্হা 


দেখি। | | 


পৃথিবী স্থির 


সুরা ফাতের ( ৩৫ £ ৪১) 
[পারা ২২: জায়াত ৪১] 


“ইন্নাল্লাহা ইউমাঁছকুছ১ সামাওয়াতে ওয়াল আরদা আনন 
তাজ্‌লান২। ওয়া লাইন যালাতা_ইন্‌ আমছাকাহনমা মিন্‌ 
আহাঁদস্‌ মিম্‌ বায় দাহ ॥ ইন্নাহ কানা হালিমানগাফন্রা 1” 

অর্থাৎ, শনশ্চয় আল্লাহ্‌ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে এমন 
ভাবে ধারণ করেছেন যেন ওরা স্ব স্ব স্হান হতে নড়াচড়া করতে না 
পারে।” কিন্তু যাঁদ ওরা-_নড়ে সরে যায়ই তবে তাদের ধরে রাখার 


' ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই ।” 


স্টীকা১। ইউমছিকুছ:£ প্রকৃত শব্দ মসাক। এর অর্থ (১) ধারণ/ 
করা, (২) রক্ষা করা, (৩) সামলে রাখা, (৪) বাধা দেওয়া । 
টাকা ২। ভাভুল £ প্রকৃত,শব্দ জাওয়াল। এর অর্থ (১) কম্পিত 
হওয়া, (২) নড়াচড়া করা, (৩) দৌড়াদৌঁড় করা, (৪)  চ্ছানচাত হওয়া, : 
(&) নম্ট হওয়া । 
'ইন্নারাহা ইউমছিকু সামাওয়ান্তে ওয়াল আরঘ্বা আনু তাঙ্কুঙ্সান” 
__এ আয়াতের অর্থ ছাড়ার “নণ্চয়ই আল্নাহ আকাশসমৃহ ও পৃথিবীকে 
নড়াচড়া হতে ধরে রেখেছেন ।” 
মাওলানা এ. কে. এম. ফজলুর রহমান" সাহেব লিখেছেন, "নশ্চয়ই 
আঙ্লাহ আসমান ও জাঁমনকে বিচাত হইতে গিরত রাখয়াছেন ।” 
মাওলানা হাঁকম আব্দুল মাল্লান এর তঙজমায় লিখেছেন, “এ ষে তাঁরই 
নি্দশন সম্‌হের মধ্যে অনাতম-__আসমান জমিন তাঁরই হনুকুমে স্নাস্থর ভাবে 
দাঁড়য়ে আছে ।” 
যেহেতু তাজুলার পূর্বে আন শব্দ ' আছে যার অথ” “ষেন'_তাই এ 
, আয়াতাঁটর বাংলা ও ইংরোঁজ তজমার প্রায় মনীষীরাই ক্রি্াঁটর না-বোধক 
অর্থ প্রয়োগ করে আরও পাঁরত্কার করেছেন এই বলে, ণনশ্চয়ই আঙ্গাহ : 
আকাশদমনহ ও পাঁথবীকে এমনভাবে ধরে রেখেহেন যে ওরা নড়তে, সরতে বা. 
ক্ছানচ্ত "ইতে পারছে না।” ইংরোজতে ঠিক এমা ভাবেই বলা হয়েছেঃ 


“কোরআনের প্রমাণ ১৫ 


সরা রুম 
[ পারা ২১: আয়াত ২৫] 


“ওয়ামন আইয়াশীতাঁহ আনতারমাছা+ ছামাউ, ওয়াল 
আরদুবি আরারাহঃ ছুম্মা ধজা দা আ কুম্‌ দাওয়াতাম নাল 
আরন্বি ইজা আন্তুম তাখ্রুজ্জুনা |” 

'অর্থাৎ, “এবং তাঁহার 'নদর্শনসমূহের মধ্যে ইহাও একাঁট এই যে 
তাঁহারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী স্থির রহিয়াছে, তৎপর যখন 
[তানি তোমাদিগকে মাত্র একবার ডাকিবেন তখন তোমরা ভূমি হইতে 
অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিবে ।” | 

ওপরের বাঁণত সূরা ফাতের ও সূরা রুম হতে দেখা যাচ্ছে যে 
আকাশসমূহ ও পৃথবা তাদের নিজ নিজ স্হানে স্হির- হয়ে আছে 


1.0 [| /১1151) 8850৩00 08০10655609 00 03৩ 6811) (18৩9 
85106 1006 ৪00 16 0106 761৩ 60 0৩%1916 11915 75 110 086 
009৫ ০০৪1৫ 87890 10৩10 ৪605 17110,. 1.01 17৩. 19 ৩৬০1 61029000, 
চ07819108.৮ (11810518064 ৮১-74/14/১00805 মেন &1.1, ) 

এরূপ তর্জমায় বিকৃত বা ভূলেরও কোন সুযোগ নেই । কেননা আঙ্লাহ 
আকাশ ও পুঁথবাঁকে ধরে রাখার পর তাদের স্থানচ্যত হয়ে নড়াচড়ার কোন 
প্রশ্নই আসে না। এ জন্য 'না-বোধক অর্থাট সুস্পন্ট ও অর্থপূর্ণ। 

অনেকে কিছুটা সন্দেহ পোষণ করেন এই বলে ষে, তাজুলা' শব্দের 
পূর্বে 'লা" নেই তাই না বোধক অর্থে (458811% ৪০0৪ ) হবে না। আর 
একদল পাঁ্ডত যাঁরা আল্গাহর ক্ষমতাকে হেয় প্রাতপন্ন (করার উদ্দেশ্যে বিকৃত 
ব্যাখ্যা দিয়ে কোরআনের অমর্ধাদা করেছেন এবং আঁবশ্বাসীদের প্রেরণা 
' শদচ্ছেন। 'লা+_-তাজুলার পূর্বে 'না' থাকার সুযোগ নিয়ে বলছেন যে 
আকাশ ও পাথবাঁ প্রচশ্ড গাঁততে দৌড়াচ্ছে। 

অর্থাৎ আজ্লাহ এদের সামলে রাখতে পারছে না.(নাউজ্বাবলাহ )। 
- তাঁরা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন ষে চন্দ্-সূর্ধ-পাঁথবী সবই ঘুরছে । তাই এমন 
অপব্যাখ্যা দিয়ে সবার চোখে ধূলো দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। দেখুন “লা” 
শব্দ না দিয়েও 'না"বোধক অর্থ হয় কি না। 


১৬ পাবা নয় সত্য ঘোরে 


এবং চিরাঁদন আঁবিচলিত অবচ্হায়ই থাকবে আল্লাহর প*নরাদেশ না 
হওয়া পযন্তি। ঘোরা-ফিরা করা, নড়াচড়া করা বা এদক ওঁদক 
হেলে দুলে স্হনচ্যুত হবার কোনই সুযোগ নেই। কেননা আল্লাহ 
তাঁর শান্তি মাহমার গুণেই এদের এমনিভাবে আটাকিয়ে রেখেছেন । 
আল্লাহর আদেশ ও শান্তর এটা একটা অপূর্ব নিদর্শন এরুপ 
আরও বহ্‌হ নিদর্শন তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃদ্টিতে দৌখয়েছেন 
যার মাত কয়েকটি নিদর্শন নিম্নে বাণিত হলো । : 


সুরা নাহাল 
[পারা ১৪ £ আয়াত_-১৫ ] 
“ওয়া আলঃকা ফিল্‌ আরদ্ধে রা ওয়ালিয়! "সান; ভামিদাবিকুম' 
ওয়া আনহা"-রাউ ওয়াছব্দলাল্‌ লায়াজ্লাকুম তাহ্‌তাদদন।” 
অর্থাৎ, “এবং পৃথিবীতে পর্বতমালা সংস্হাপপিত করিয়াছেন__ 
ফেল তোমাদের সহিত তাহা! আলোড়িত ন! হয় এবং স্রোতস্বিনী ও 
পথসমূহ-_যেন তোমরা সুপথগামী হও ।” 


(১) ক্কালা আয়ৃজহ বিল্লাহ আন্‌ আকুনা 'মিনাল যালোমন। 
[ সূরা বকর। ১মপারা] 

অর্থাৎ “সে বলোঁছিল_আমি আঙ্াহর আশ্রয়. প্রার্থনা করাছি--যেন 
আমি দুর্ঘদের অন্তত না হই” 

এখানে “আকুন।” শব্দের পূর্বে 'লা" ব্যবহৃত হয়ান। এখন ক, তবে 
অর্থ করতে চান £ 

“সে বলোছল আমি আজ্লাহর: আশ্রয় প্রার্থনা করছি-_যেন. মুর্খদের 
: জন্তর্গত হই |” 

মহর্খদের জন্যই এমন ব্যাখ্যা শোভা পায়। কোরআনে বহর আয়াত, 
এর,প দেওয়া আছে, দেখুন--এগৃলোর অর্থ কি ? ' 


'ভ্কারআনের প্রমাণ ৯৭ 


সরা নমল (২৭ £ ৬১) 

. [২৯ পারা £ আয়াত ৬১] 
_ “আল্মান জ্বায়লাল্‌ আরদ্বা কারা রাউ ওয়া জবায়ালা খিলা-লাহা- 
'আন্হা রাউওয়! জায়াল! লাহা বাওয়াসিয় ওয়! জ্বায়ালা বাইনাল্‌ 
বাহ্‌্রায়নি হাজিরান, আ-ইলাহুম্‌ মায়া্লাহ 2 বাল আকরারদ- 

মহু লা-ইয়ালামুন ।” | 

অর্থাৎ, “ওহে বলত ! কে দুনিয়াকে বসবাসের স্হান করিয়াছেন 
এবং. তাহার মধ্যে নদীসমৃূহ সূম্টি করিয়াছেন এবং উহ্থাকে ন্ডির 


“ইউবায়িনুজ্লাহ লা-কুম আনতাদিজ্গব। ওয়াজ্লাহন বি-কুজ্লে শাইয়েন 
আলাম ।” 

অর্থাৎ, “আল্লাহ তোমাদের জনা স্প্ট বর্ণনা কারতেছেন যেন তোমরা 
ধবন্রান্ত না হও । এবং আল্লাহ সব বিষয়ে মহাজ্জানশী ।” 

[ সূরানেসা। শেষ আয়াতের শেষাংশ ] 

(২) যাঁদ কোন কোরআন ব্যাখ্যাকারী এরুপ বিশ্লেষণ করেন যে যেহেতু 
'আন'-এর পর অর্থাৎ 'তাঁদজ্লহ এর প্‌বে 'লা” নেই তাই এর অর্থ হবে £ 

“আজ্লাহ তোমাদের জন্য স্পন্ট বর্ণনা কারতেছেন-_-যেন তোমরা বিভ্রান্ত 
হও। তবে এ বিশ্লেষণকারারা কি প্রত্যক্ষভাবে আঙ্লাহকে অস্বীকার কাঁরয়া 
, নিজেকে নাশক বালয়া প্রমাণ কাঁরতেছে না ?” 

(৩) “ওয়া হাবাল, না আলা কুলহাবহিম আকিল্াতান্‌ আই-রাফ কাহনহন 
ওয়াফি আজানাহম ওয়াকরান।” 

অর্থাৎ, “এবং আ'ম তাহাদের অন্তরসমূহের উপর আবরণ 'দিয়াছি, যেন 
ভাহারা বুঝিতে না! পারে ।”[ সূরা আন্‌ আম, আয়াত ২৫ ] 

ধারা মুর্খ-_ইহহদশ ও প্রীস্টানদের ভাড়াটিয়া চর তারাই কোরআনের 
এরপর ব্যাখ্যা করবেন ঃ 

“আমি তোমাদের অন্তরসমূহের উপর আবরণ 'দয়াছ যেন ভাঙার! 
বুঝিতে পায়ে ।” 

চলুন কোরআনের এরূপ বাণী আরও দোখ। 

(৪) “ওয়া লা-ইয়াজার মাল্াকুম শানানহ কাউমেন আন-ছাদ্দুকুদ 
আনেনু: মাসাঁজদেল হারামে জান্‌-ভাত্তাছু”। [ সুরা মায়েদা। আয়াত ২-এর 


১৬ পূর্থবী নয় সূর্ধ ঘোরে 


রাবার জন্য পাহাড় পর্বত ক্ঞ্জন করিয়াছেন এবং দুই সমদুদ্রের মাঝ- 
_ খানে সীমারেখা স্হাপন করিয়াছেন! তবে বলত আল্লাহ 'ভন্ন 
অন্য কোন খোদা থাকতে পারে কি? কিন্তু তথাপি তাহাদের 


বেশীর ভাগ লোকই বঝিতেছে না ।” 


অর্থাৎ, “বাহারা তোমাঁদগকে পাঁবন্ত মসাঁজদ হইতে প্রাতরোধ কারয়াছে__ 
সেই সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন ভোমা্দিগকে সম! লঞঘনে উত্তেজিত না 
করে।” 

এখানে আন্‌-তাত্তাদ্‌_-এর পূর্বে লা নেই। কি অথথ করবেন? না 
যোগ না করলে আল্পাহর কথার সম্পূর্ণ উদ্টো অর্থ হবে এতে ি নিজেকে 
আঁব*বাসণ বলে প্রমাণ করবেন না ? দেখুন এরূপ আরও কত বাণী । 

(৫) “ইয়া-আহলেলু কেতাবে জ্াদ-যা-য়া কুম রাছুলুনা ইউ-বাইনদ 
লাকুম আলা ফাত্‌্রাতেম-মনার-রছুল আন-তা ল$মা যা-আনা- মিম 
বাঁছরেনও ওয়ালা নাদবেন।” : ; [সূরা মায়েদা, আয়াত ১৯] 

অথার, “হে গ্রচ্হানৃগামীগণ রছুলগণের আ'বিভাব ধরার অবসানে আমার 
রছুল তোমাদের ?িকট আগমন পূর্বক বর্ণনা কারতেছে__যেন ভোমরা না 
বন্স ষে, আমাদের 'ানকট কোন সসংবাদাতা ও ভয় প্রদর্শক আগমন করেন 
নাই ।” 

এথানে 'ক অর্থ করবেন? এখানেও আন্‌ তাকুল্‌--এর পূর্বে লা নেই। 

এখানে কি এই অর্থ করতে চান £ “যেন তোমরা বল--মআমাদের নিকট". 
নাই।” 

আল্লাহর সঙ্গে বেইমানী করে পুরস্কার ও বাহবা নেওয়ার আশা করলে-- 
লাহাব, আবু-জেহেল, আবৃ-সফিয়ানের মত আঁবশ*বাসী হয়ে মরবেন। 

যেখানে যে শব্দ বা অক্ষর প্রয়োজন, ঠিক তাই কোরআনে বাবহ্ৃত 
হয়েছে। ভাষার অলঙ্কার, শাখ্দিক অর্থ, বিষয়বস্তু, আধ্যাত্বক, জাগাঁতক, 
পারমাঁত্ক, সবাক; মিলেই জগতের অতুলনীয় গ্রন্হ। আল্লাহ স্ব হস্তে 
ধরে রাখার পর নড়াড়ার যেমন প্রন আসে না তার পাঁরষ্কার বর্ণনার পরেও 
তেমান বিভ্রান্ত হবার প্রথ্ন আসে না। এজন্যই এ সব ক্ষেত্রে 'লা” শব্দটি উহা 
আছে! ফলে অলঙ্কার যেমন বাদ্ধ পেয়েছে ভাষার লালিত্য এবং উদ্দেশ্যও 
তেমান-পারস্ফুট হয়েছে । এ সব গ্রুত্বপূণ পদগি জ্ঞানপ-বিজ্ঞানণীদের 


কোরআনের প্রমাণ ১৯ 


স্থরা লোকমান (৩১ ১ ১০) 
[২১ পারা ঃ$ আয়াত ১০] 


“খালাকাছ ছামাওয়াত বেগ্বায়র আ'মাঁদন তারাউনাহা. ওয়া 
আল.কা ফিল আরাদ্ব রাওয়ানিয়া আন্‌ তামদাবকুম্‌ ; ওয়া বাচ্ছা 
ফিহা নকুল দা-ব্বাঁতন ; ওয়া আন্‌ জাল্‌ না 'মনাস সামায়ে মা- 
আন্‌ ফাম্‌বাত্‌ না ফিহা মন্‌ কুল্লি যাওঁজন্‌ কারিম |” 

অথণৎ “শতানিই স্তম্ভাবহীন আকাশ সৃষ্টি কাঁরয়াছেন__যাহা 
তোমরা অবলোকন কারতেছ এবং পৃথিবীতে পর্বতমাল৷। সংস্থাপিত 
করিয়াছেন যেন তোমাদের সহিত উহা আলোড়িত না হয়। এবং 
তানি তন্মধ্যে সর্ব প্রকার জীবজন্তু সম্প্রসারিত করিয়াছেন ; এবং 
আমি আকাশ হইতে বার বর্ষণ কারয়াছি; তৎপর উহাতে সর্ব 
প্রকার উৎকৃষ্ট বিষয় উদগত কাঁরয়াছি।” 


দাণ্ট এড়ায়ান । যাঁরা এসব বাণ বিশ্লেষণ করেছেন-_-এর তত্ব উদ্বাটন করে 
জগৎকে স্তম্ভিত করেছেন, তাঁদের ব্যাখ্যা দেখুন-__ 

গবশ্বাবশ্রুত মনীষা জাগাখসারী সূরা ফাতেরের এ আয়াতের "বিশ্লেষণ 
'দিয়ে বলেছেন £ “যেহেতু পাঁথবীর প্ফিরতা সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই এবং 
এর অর্থ বুঝতে কোনই অস্াবধা নেই তাই না-বাচক 'লা' শব্দাট উহ্য রাখা 
ব্যান্তসঙ্গত হয়েছে। .... [কাশ-শাফ জামাখসারণ ] 

মৌলানা রূহল আমন, আবদুল মাঁজদ দাঁরয্লাবাদ্, আশরাফ আলী 
থানভশ, ইমাম ইবনে জাবর, সৈয়দ আবুল আলা মৌদপুদশ প্রমথ 
তফসীরকারকগণও একই মত প্রকাশ করেছেন । সাহাবদের ব্যাখ্যাতেও সে 
কথাই মেলে । তাই “আন তাণনদার' অর্থ এ শ্থলে--'যেল না কীপে । 

'লা' শব্দ যোগ করেও হাঁ-বাচক (4:017086৩) অর্থ হয় এমন দ্টান্তও 
কোরআনে আছে । অলগকার বাম্ধ অথবা গূঢ় কোন রহস্য গনাহত রয়েছে 
বলেই এসব শব্দগুলো যোগ বিয়োগ. আঞ্সাহপাক করেছেন! সরা হাঁদসের 
২৯ নং আয়াত এর সাক্ষ্য বহন করে। 

“ৃলয়াঙ্লা ইয়ালামা আহলল 'িতাবে আঙ্না ইয়াকদেরুনা উর 
মন ফাজালিজ্লাহে।” 


২০ সালা জু তোর 


সূরা! আম্মিয়া (২১ : ৩১.) 
[১৭পাঁরা £ আয়াত ৩১] 


ওয়া জবায়াল- না িল্‌ আরছি রাওয়াসয়া” আন্‌ তামিদা- 
বিহিম; ওয়া জহায়াল- না ফিহা ফিজাজান ছুবলাল লা-য়াজ্লাহম 
ইয়াহ্‌তাদুন 1” 

অর্থাৎ “এবং আমি এইজন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা স্যাপন' 
করিয়াছি যেন উন! তসহ আন্দোলিত নাহয়। এবং উহার মধ্যে 
আমি প্রশস্ত পথসমূহ প্রস্তুত করিয়াছি যেন তাহারা 'ঠকপথে 
চাঁলতে পারে ।” | 

এখান থেকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ, পৃথিবীর, 
বুকে অত্যন্ত ভারী পর্বতমালা সং্হাপিত করেছেন যেন পৃথবা 
দুলতে না পারে, কাঁপতে না. পারে:ও আলোড়িত না হয়। যেখানে 
দোলনের, কম্পনের ও আলোড়নের প্রশ্ন আসে না সেখানে সূর্ষের' 
চতুদিকে ৬০ কোটি মাইল ব্যাপী" ঘণ্টায় ৭০ হাজার মাইল গতিবেগ 
নিয়ে ঘ/রবার প্রশন সম্পূর্ণ অমূলক, ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক । পর্বত- 
মালা পাঁথবাঁকে 'স্হর রেখেছে । | ও 

সরা লোকমান কি সদন্দরভাবেই আল্লাহর অসীম শীল্তর! 
' নিদর্শন দেখাচ্ছে । খুটি ছাড়া আকাশকে ছাদ স্বরূপ ধরে রেখেছেন । 
আবার শুন্যের মাঝে ঝুলন্ত পৃথিবীর বক্ষে খণট দিয়ে কিভাবে, 
আটকিয়ে রেখেছেন । আকাশ ও পৃথিবী কেউ নড়াচড়া করতে 
পারে না । দুটো অচল, অটল, ্হির ও চিরস্হায়ী | জ্ঞানী বিজ্ঞান 


অথাৎ “বেন গ্রন্থান্ুগাহীগণ জানিতে পারে ষে'আজ্লাহর অনুগ্রহ 
ব্যাতরেকে কোন বিষয়ের উপর তাহাদের কোনই আঁধিকার নাই ৮ 

যারা তাজং্লা শব্দের পূর্বে 'লা' নেই বলে পৃথবীর ওপর গাঁত চাপিয়ে, 
টু চান তাদের মতে উপরোন্ত বাণীর অর্থ করতে হবে-_-“যেন গ্রন্থানু- 
গামীগণ জানিতে না পারে যে__আজ্জাহর অনগ্রহ ব্যাতরেকে কোন, 

পের উপর তাহাদের কোনই আঁধকার নাই।” এমন অর্থ করলে কি, 





অভ্টলাইর ভুল ধরা হয় না? 





'কোরআনের প্রমাণ ২১ 
«ও 'চন্তাশীল ব্যান্তরা এমন নিদর্শন দেখে আত্মভোলা হয়ে যার 
আর সেই মহান শান্তর কাছেই হৃদয়মন সঁপে দিয়ে তাঁরই করুণা 
শভক্ষা চায় । 
এবারে আসুন আমরা দেখি কেন পৃথিবীকে আল্লাহ স্হির 
রেখেছেন'। এর কারণ কি? 


স্থুরা নবা 
1 ৩* পারা £ আয়াত ৬-৭ ] 

“আলাম নাজৰ আলল আরদ্বা মেহ্া্দাও ওয়াল জিববালা 
'আগওতাদান |” | 

অর্থাৎ “আমি কি পাথবীকে শয্যা কার নাই; এবং পর্বত- 
মালাকে কীলক স্বরূপ ? 

এ ছাড়া “আন-তামদার' অর্থ বাঁদ প্রচণ্ড গাঁততে বোবাত, তাহলে চন্দ 
সষের পরে প্রীতাঁট স্থলেই এ শব্দাট ব্যরহত হতো । কম্তু কোরআনের 
'কোন আয়্াতেই তা নেই । দেখবার শাঁাও কোন পাঠকের নোই। তাই চ্ছুল 


. “ব্যাখা ধরা পড়বেই । 


সূরা নাহাল, সূরা লোকমান ও সূরা আম্বিয়াতে “আন্-ভামিদ্বাবিকুম' 
”ও “আন্-ভামিদাবেহিম” ব্যবহাত হয়েছে । তাঁমদার পূর্বে "লা নেই 
অথচ না-বোধক অথ'ই হবে, হাঁঁবোধক নয় । 

টীকা ৩। তাকুম! £ 'ঘ্‌রা রুমে ব্যবহৃত । কাওম হতে উৎপন্ন । এর 
অর্থ শ্থির, অনঢ, অটল, বদ্ধমূল, সংপ্রাতিষ্ঠিত, কায়েম, দাঁড়ানো । 

অনেকেই সূরা রুমের ২৫ আয়াতের তর্জমায় তাকুমার অর্থ 
সংপ্রাতীষ্ঠত বা কায়েম শব্দ বাবহার করেছেন । অপব্যাখ্যাকারীরা এ-শব্দ 
'দুটি'দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে ফেলেছেন ষে সংপ্রাতাঁষ্ঠত বা কায়েম 
অর্থ গ্ছির নয়-_আঁচ্ছরতাই আকাশ ও পৃথিবীকে নিয়ে প্রচণ্ড উল্লাসে 
দৌড়াচ্ছে। বাংলা ভাষায় যাদের. সামান্যতম জ্ঞানও আছে তাঁরা এদের 'নবোধ 
না বলে পারবেন না। কেননা এ -সংপ্রীতাঁষ্ঠত বা কায়েম শব্দাট এমন স্থলে 
বাধগ্ড হয় যে তার বিশেষ্যঁটি অনয, অটস বা স্থির ছাড়া বোকায় না। 
'যেমল, * রি 


পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 


সর! মুমিন 
[২৪ পারা £ আয়াত ৬৪ 
“আলাহ:ঞ্লাঁজি জবায়ালা লাকুম আরদ্বা কারাকাউ ওয়াস 
সামা'়া বেনায়ান__-1” 
অর্থাৎ, “তানিই আন্লাহ যিনি আমাদের জন্য পাঁথবাঁকে স্হির 


বাসস্হানরূপে এবং আকাশকে চাঁদওয়ার ন্যায় তৈরাঁ করেছেন ।” 
(৮15 1 10116 (066) ৯170 10806 0176 €87111 ৪. 7706 
80০৬৪ 2) [1719771840006 21010110811] 


০১ 


স্থরা জোখ রোখ 
[ ২৫পারাঃ আয়াত ১০] 
“আল্লাজ জ্বায়ালা লাকুম আরদ্বা মাহুদ্বাউ” ওয়া জবায়ালা 
লাকুম হা ছন্বুলাললায়াজ্লাকুম তাহতাদুন 1” 
অর্থাৎ, “তানিই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যা কাঁরয়াছেন 
এবং তন্মধ্যে তোমাদের জন্য পথসমূহ করিয়া দিয়াছেন_-যেন 
তোমরা সৃপথপ্রান্ত হও |” 


(৯) ইসলাম একটি সংপ্রাতীষ্ঠত ধর্ম । আজাবন তা কায়েম থাকবে । 

(২) বৃক্ষের মূল যেমন সংপ্রাতান্ঠত তেমনি মহাপুরহষদের বাক্যও অনঢ় 

(৩) সত্য সংপ্রাতাষ্ঠত হলো আর অসত্য বিদরত হলো-। 

(৪) ডক্টর কুদরত-ই খুদার আসনাঁট যেমন কায়েম হলো, মতবাদাটও 
তেমান সংপ্রাতীষ্ঠত হলো । 

স্ংপ্রাম্তত-_-এর ইংরোজ প্রাতশব্দও (১) 5800 850, (২) 18846115860, 
ঢ10019, (৩) 898:050 91980119. 

বাইবেলের বাংলা তর্জমাতে এ 'সংপ্রাতষ্ঠিত' শব্দের স্থলে লেখা হয়েছে 
'সশ্ছির'। পাঁথবার পারবর্তে জগৎ । জগৎ ও পৃথিবীতে যতটুকু ব্যবধান 
সহগ্রাতিষ্ঠিত ও সৃক্ছির শব্দেও ততোট_কু বাবধান। সূর্রা রুমের এ আয়াতটির! 
ইংরেজি অনুবাদে কিভাবে লেখা আছে তা দেখুন £ 


কোরআনের প্রমাণ ২৩ 


কোন ঘুর্ণনশীল বস্তুই জীবজন্তুর বাসস্হানের উপযোগা নয় । 
ট্রেন, বাস, ট্রাম, মটর গাঁড় যেগুলো সমতল ভূমির ওপর দিয়ে চলে 
সেগুলোই যেখানে বাসোপযোগণী নয় সেখানে বিভিন্ন গতিতে 
(ঘণ্টায় ১ হাজার মাইল আহিক গাঁতি ও ৭০ হাজার মাইল বাঁষক 
গতি ) কক্ষের উপর ঘূর্ণনশীল পাঁথবী কি করে আবাস্হল হতে 
পারে-_ একথা কোন সূস্হ মান্তস্ক ও চিন্তাশল ব্যন্তই ধারণা করতে 
পারে না। কোন গ্রহ-নক্ষত্রকেই আল্লাহ “মাহুদান”*__ব! “কারাবান+৬ 
বলে উল্লেখ করেননি__করেছেন শুধু পৃথিবীকে । - অর্থা পৃথিবী ছাড়া 
কোন গ্রহ উপগ্রহই জীবজন্তর বাসস্থান নয়, শব]া নয়ঃ আবাসস্থল নয় 
এ জন্যেই এর এত গরত্ব দেওয়া হয়েছে-_একে রহস্যময় করে সৃস্টি 
করা হয়েছে-_এর বক্ষে কীলক দিয়ে স্হির করে দেওয়া হয়েছে । 
এ কীলক চিরস্হায়ী, অভঙ্গুর, অটল ও অচল । এর উপর আঘাত 
হেনে কেউ তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারবে না। আর যখন তা 
. বিচালত হবে এ কিয়ামতের দিন তখন পৃথিবীও আর স্হির থাকবে 
না। মহাকম্পনে প্রকম্পত হতে থাকবে। এ ভারা পাহাড় 
মেঘমালার ন্যায় বা বিধুনিত তুলার _ ন্যায় বাতাসের সঙ্গেই চলতে 
থাকবে । পাহাড়ের গাঁতি, পৃথিবীর গাঁত তখানি মাত্র দেখা যাবে 
এর পূর্বে নয় । আল্লাহর বাণী তার সাক্ষ্য দেয় । 





শু 2 তত 
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॥ 
কুম" ক্রিয়া শব্দে বাবহৃত হয় আদেশ অর্থে। যেমন, দাঁড়য়ে থাক-_এর 


আরবা 'কুম। 
তাকুমা-এর পর্বত শব্দগুলো জামাওয়! ওয়াল জারদ্বা বে 


সামাওয়ছি অর্থ আকাশ । আরদ্বা অর্থ পাঁথবী। বে আমারাহ__ 


পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 
সরা জিলজাল 
: [৩০ পারা £ আয়াত ১-২.] 
“ইজা জুল জিলাতিল্‌ আরদ্বদ জিল্জালাহ ; ওয়া আখ্‌ 
রাজাতিল্‌ আরদ্ধ আছকালাহা ।” | 
অর্থাৎ “যখন পৃথিবী উহার পূর্ণ কম্পনে প্রকম্পিত হইবে 
এবং পৃথিবী স্বায় ভারসমূহ বাহির্গত করিয়া দিবে ।” 


৪ 





তাহলে সম্পূর্ণ অর্থ পারত্কার হয়ে যাচ্ছে ষে আঙ্লাহ আদেশ করেছেন 
আকাশ ও পাঁথবীকে দাঁড়িয়ে থাকতে । অর্থাৎ অন্ঢ় অবচ্ছায় স্ব স্ব স্হানে 
বিদ্যমান থাকতে । আদেশের উদ্দেশ্যে 'তাকুমার' এ অর্থ ছাড়া অনা 
কোন অর্থ থাকলেও প্রযোজা নয়। এ জনাই একান্ত মূর্খ ছাড়া জ্ঞান"- 
জ্ঞানী বা আধ্যাত্মক ও পণ্ডিত ব্যান্তরা এর বিরূপ অর্থ করে 
আকাশ ও পাঁথবীকে গাঁতশশল - করে ঘোরানান। বাংলার সমরীসম্ঘ 
তফসশরকারক ও আধ্যাত্মক জগতের মহাপুরুষগণ-যাঁরা. দবাচক্ষৃতে 
অনেক 'কছুই দেখে থাকেন তাঁরা সবাই লিখে গেছেন যে পাঁথবা অন 
অবস্থায় দাঁড়য়ে আছে অথাৎ বতর্মান অবস্থা থেকে এঁদক ওাঁদক নড়তে 
সরতে পারছে না; আশরাফ আলা থানভী (রঃ)-এর তফপাঁর দেখুন। 
_ বিশ্বাবিশ্রুত কবি পূ্বদেশীয় গেটে, মৌলভগ জালালউীদ্দন রুমী বহু. 

শতাব্দী পৃবে” তাঁর মসনবী শরীফে মহাকর্ষণের সূ দিয়ে বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণে পাথবাঁর শ্ছিরতা প্রমাণ করেছেন। তানি বলেছেন $ :" 

“প্রাক্কীতিক বিধানে জগতের সমুদয় উপাদান পরস্পর সংযোজিত এবং 
একাঁট প্রেমভরে আর একটির প্রাত আকুম্ট ।” 

জগতের প্রত্যেক বস্তু অনোর সাঁহত সাঁমলন প্রয়াস ; যথা_চুবক লৌহ- 
দণ্ড, তৃণ লতার প্রাত আকৃষ্ট । 

জ্যোতিজ্কমণ্ডল, চন্দ্র, সূ“ তারকা ইত্যাঁদ পৃথিবাঁকে সাদর সম্ভাষণ 
করে বলছে--“চুম্বকের সহিত 'লৌহের যের্প, সম্বন্ধ তোগার সাহতও 
আমাদের সেইরূপ সম্বন্ধ ।” 

কোন, ব্যান জিজ্ঞাসা করল-_“এই. (ভূম'ডল নী এই 'নভোমণ্ডল 
বোষিত শন মারে অবস্থান কারিতেছে, না উধে্ব ধাঁবত হইতেছে ?” 
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স্যর কারিয়া 

[৩০ পারা £ আয়াত ১৫ ] 
আল.কারয়াতু মা'ল্‌ কারিয়া; ওয়া মা আদ্‌রাকা মা- 
ল্‌-কারয়া। ইয়াওমা ইয়াকুন-ন্বাছ কাল: ফারাশিল মাব্ছনুছিওয়া 

তাকুনবল্‌ যিবাল; কাল্‌ ইহানিল মান্ফ7স্‌ ।” 
অর্থাৎ, “আঘাতকারাঁ; এ আঘাতকারী কি? এবং তুমি কি 
জান যেসে আঘাতকারী কি? যেদিন মানুষ বিক্ষিগ্ড ছইয়া 
পঙ্গপালের গ্ঠায় হইবে এবং পর্বতমালা বিধুনিত্ত পশমের নায় 
ওপরে বাণত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে পাঁথবা স্হির__এর 
কম্পন নেই । থাকলে তা -বাসস্হানের উপযোগী থাকে না-__এর 
বুক থেকে সব ছিটাকয়ে পড়ে যেত। যোদন এ অবস্হা হবে সোঁদন ... 
পর্বতমালা তুলা বা পশমের মতো উড়ে যাবে। পৃথিবী তার ওজন 
হারাবে--আকর্ষণী-শান্ত থাকবে না অর্থাৎ 081210050 হবে । 
. জাবজন্তু ও মানুষ পঙ্গপালের ন্যায় দিশেহারা হয়ে চিৎকার করতে 
থাকবে-_উপায় থাকবে না । শয্যা বা বাসস্হান তো দুরের কথা, 

দাঁড়াবার মত তিলধারণের ঠাঁই মিলবে না। 
সূরা জেলজাল ও সূরা কাঁরয়া থেকে আমরা পৃথিবী ও পাহাড়ের 
ভাবষ্যং অবস্হা কিরূপ হবে তা দেখলাম । এবারে চলুন কোরআনের 
একই আয়াত থেকে পাঁথবী ও পাহাড়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
অবস্হা একসঙ্গে দৌখ এবং বিকৃত ব্যাখ্যাকারীদের চোখে আঙ্গুল 

দিয়ে দেখিয়ে দই এরা স্হির না আচ্হর। 


,  দাশীনক তাকে উত্তর দিলেন__ 
“আকাশ বা মৌরজগতের গ্রন্থাদ্দির আকর্ষণ শক্তিতে জগত বষ্ঠ 
দিক হইতে আকৃষ্ট হইয়া শুন্যে ঝুলিতেছে ।” 
যেমন, “একটি চুম্বকের শূন্য গোলকের মধ্যে এক দোদহল্যমান চি গা 
সংরাক্ষিত হুইুলে তাহা যেরূপ ঝুলিতে থাকে ঠিক তদ্রুপ ।” 
টাকা'8) রাওয়াসিয়া__অর্থ খুটি, কীলক, পাহাড় । 


ত্৬ পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 


সর! নমল 
[২০ পারা ঃ আয়াত ৮৭-৮৮ ] 


“ওয়া ইয়াওমা ইউন্ফখ্যাফ ছার ফা ফাঁজয়া মান্‌ ফি সামা- 
ওয়াঁতি. ওয়া মানফিল আরাদ্ব ইল্লা মা” শা-য়া-আল্লাহ ; ওয়া 
কুল্ল:-আতাহ দাখাঁরন | ওয়া তারাল জিববালা তাহসাবূহা জবাম- 
দাতাও ওয়া হিয়া তামরর, মারয়াস্‌ সাহাবাছুন্‌ আল্লাহি-্লাঁজ 
আত্কানা কুল্লা শাইয়েন; ইন্নাহ খাঁবরুম্‌ মা তাফয়ালদন 1” 

অর্থাৎ, “এবং যৌন শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করা হইবে তখন 
আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত নভোমপ্ডলে যাহা আছে ও ভূ-মণ্ডলে যাহা 


তামিদামাইদ শব্দ হতে উৎপাত্ত। ক্রিয়া অর্থ (১) মহা আলোড়ন, 
(২) প্রচন্ড কম্পন, (৩) দ্রুতগাত, (৪) ঘর্ণন। 

সূরা লোকমান, সূরা আম্বিয়া ও সূরা নমল প্রন্ভীতি সূরায় এ শব্দ- 
গুলো ব্যবহত হয়েছে এবং বোঝানো হয়েছে যে পাহাড়র্‌প কালক দ্বারা 
পাঁথবীর কম্পনকে গ্ত্খ করা হয়েছে; হাঁদস শরীফে এর পূর্ণ বিবরণ 
দেএয়া হয়েছে । 

টীকা ৫। মাহদান £ অর্থ বাসচ্ছান ও দোলনা । 

. ৬। কারাবান £ অর্থ শষ্যা, বাসস্থান | 

অনেকেই মাহদান-এর অর্থ বাসস্থান না ধরে দোলন বলে উল্লেখ করেছেন। 
দোলনা যেমন শুন্যে' ঝুলে থাকে তেমান পাথবীও দোলনার ন্যায় 
ঝুলে আছে। কিন্তুষারা “পাঁথবী ঘোরে" এরূপ আয়াত কোরআনে পায় 
না তারা 'মাহদান' শব্দাটর অর্থ দোলনা না বলে আর একটু বাঁড়য়ে 
“নাগরদদোল/ করে ফেলেছেন এবং কেন্দ্র বিশ্দুর ওপর ঘাঁরয়ে আহক গাঁতর 
প্রমাণ দেবার অপচেষ্টা করেছেন। নাগরদোলার অর্থ করে যাঁদ পাঁথবীর 
গোলাকার আকাতিকে বোঝাতেন তাহলে কছনটা সার্থক হতো । 'কন্তু সমস্ত 
চিন্তাশীল মনাধাঁদের ব্যাধ্যা শ্রমাত্বক ঘোষণা করে এর পাঁম্ডত্য জাহর 
করার যেমন প্রয়াস পেয়েছেন তেমান হাদিস ও কোরআনকে মিথ্যা প্রাতপন্ন 


করারও জবন্য ষড়যন্রে িপ্ত হয়েছেন। পাঠকবন্দকে তাই এর অর্থ যাচাই 
করতে অনঃরোধ কাঁর। 


 সস্জজ 
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আছে তাহারা সকলেই আতাঁঙ্কত হইবে এবং তাহারা সকলে 
তাহারই সমক্ষে বনতভাবে উপস্হিত হইবে। এবং তুমি পর্বভ- 
মালাকে অবলোকন করিয়া উহবাদিগকে অচল ধার করিডেছ পরস্ত 
উহ্ারা গতিশীল মেঘমালার গ্যায় প্রধাবিত হইবে। ইহা সেই. 
[ আল্লাহরই 'িজ্প নৈপ্‌ণ্যযান প্রত্যেক বিষয় নিয়াল্রিত 
রা 
াধরারিশাটডিএজেলাহাালাা পারল 

 সন্য* গ্রহ-নক্ষত্র সবই উতাক্ষপ্ত হবে আর পাহাড়সমূহ 
পিস ০০৪ 

যারা ভাবষ্যতের ঘটনাকে বর্তমান কালের মধ্যে এনে পাহাড়কে 
গাঁতবেগ দিয়ে পাঁথবীকে ঘ্7রিয়ে বাহাদুরী নেবার চেষ্টা করছেন 
তাদের বি্লেষণ যে কেমন ভ্রমাত্বক,মথ্যা, অযৌন্তক ও কাম্পানক-__ 
চিন্তাশীল পাঠকবৃন্দ একবার তা বিচার করদন। এরা কোরআনের 
অর্থ বিকৃত করে 'নজেদেরকে নাস্তিক বলে প্রমাণ করছেন । 


দিবা-রাত্রি ও খতু পরিবর্তন 


রি. স্পৃ্প ৯০০ 
৮৪৬ আমাদের আর সন্দেহের অবকাশ থাকল না যেস্্ 
্ আবাসের দিকে দৌড়াচ্ছে অথবা চির । পবা স্বীয় 
শত 
পি | কেননা কোরআন প্রমাণ করল প্যাঁথবাঁ 
স্‌্র্য - 

যাঁদ রর না হতো অথবা একই দিকে দৌড়াত 
অন্ত যাবার কথা - ৯ ৭টি 
ও « ৯০০, পি টি 

মাগরেবাইনে" শব্দগুলোরও কোনই অর্থ ৃ 

্ হতো না। 

৮৬ ঘূর্ণনের ফলেই যে দিবা-রান্ি হচ্ছে ও 
দিচ্ছে 
ৰ | ভাষায় উহার সাক্ষ্য 

সরা রহমান 
নি [আয়াত ৫] 
-শামৃছওয়াল, কামার বে হু 
আপ 
০০০. এ পাপ পে 
৯১ এবং মান্দষ এই পরিবর্তনকে রর ৯ 
সস করতে পারছে । বাস্তব দৃষ্টিতে পাশ 
ত্র দা 
বাণীতে দিচ্ছেন । - নর 
সর] ইউস্ুস 
টিসি [১১পারাঃ আরাত ৫] 
চি... 'জায়ালান্‌-শামছা দ-আন্‌ ওয়াল- ক্কামারা ৰ 
| বারাহ? মানাজলা 1 ০০ সপ 
+ মা-খালা রা ঃ 
হিসাবা কান্লাহ* জা'লেকা ইন্লা-বিল: হাকে রা ছি 
হানে ; ইউ-ফাচ্ছি- 


ৃ লুল আইড।-তি 'লিকাউামি 
উামি ইরালামুন |” 


[০ সারার 
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অথাৎ, “তানিই সূর্যকে জোতির্ময় এবং চন্দ্রকে কিরণময় 
কারয়াছেন এবং ভগ্মিমিত্ত কক্ষায়নসমূহ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন 
: স্বাহ্নাতে তোমরা বর্ষের গণন! ও জংখ্যা অবগত হইতে পার ; আল্লাহ 
ইহা সত্যভাবে ব্যতীত স্বাষ্ট করেন নাই; তিনি অভিজ্ঞ জন্প্রদায়ের 
জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়াছেন।” 
বাভন্ন কক্ষের ওপর চন্দ্রের পরিক্রমণের ফলে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, 
কৃষপক্ষ, শনরুপক্ষ, মাস, তাথ প্রভাতি পর্যায়ক্রমে আসে এবং 
আমরা এ হসাবেই চান্দ্র বছরের 'বাভন্ন মাস গণনা করে থাকি । | 
সূর্য তার নাদস্ট কক্ষে পৃথবাঁর চতুর্দকে ঘুরছে__নাদিষ্ট 
সময়ের মধ্যে যা পূর্ববত আয়াতসমূহে বারবার আল্লাহ পাক 
উদ্লেখ করেছেন । আর নিদিষ্ট সীমার মধ্যে অর্থাৎ উত্তর মেরু 
ও দাক্ষিণ মের পর্যন্ত ভ্রমণের জন্য খাতু পাঁরবর্তন ঘটছে। 
ওপরে বাঁণত সূরা রহমান ও সূরা ইউনূস ছাড়াও আরও: 
কয়েক স্থানে এ গররুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি উল্লেখ করা হয়েছে ষেন 
আমরা বিভ্রান্ত না হই। জ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের জন্য এগুলো 
উপহার । দেখুন পাঁথবীর আহিক ও বাঁ্যক গতির জন্য দিবা- 
রানি ও খতু পাঁরবর্তন হচ্ছে, না চন্দ্রসূর্ষের ঘর্ণনের জন্য এ 
ব্যাপার সংঘাঁটত হচ্ছে ? 


হর! আন্আম 
[৭পারাঃ আয়াত ৯৬ ] 

“ফালেকূল ইসবাহি ওয়া জায়ালাল লাইলা ছাকানাউ ওয়াশ্‌ 
শামছা ওয়াল ব্কামারা হুসবান ; জালেকা তামাঁদরূল আজজিল 
আলীম |” 

অর্থাৎ শতানই প্রভাতের উন্মেষ, এবং তিনি রজনীকে 
বিশ্রামাগার এবং সূর্ব ও চন্রক কাল সংখ্যা নির্দেশক করিয়াছেন, 
ইহাই মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ ।” 


৩০ পৃথিবা নয় সূর্য ঘোরে 

আল্লাহ স্বয়ং তাঁর মহাবারণীর বিশ্লেষণকারী । এমন সহজ, সরল 
ও স্বচ্ছ বিগ্লেষণের পরেও কি কোন মুমেন বাস্তি বলবেন যে প্যাথবা 
নাচে, দোলে, দৌড়ায় ও বছরে দুবার ডিগবাজা খায়, তাই 'দবা- 
রাত্রি ও খাতু পরিবর্তন ঘটে । 

চন্দু-সূর্যই কাল সংখ্যার ও ছায়া সম্প্রসারণের জন্য দায়ী, 
পৃথিবী নয়। প্থির বস্তুর চতুর্দকে অথবা ডাইনে বামে যাঁদ কোন 
আলোকবস্তু ঘোরানো বা সরানো যায় তাহলে ঘনর্ণনের সঙ্গে সঙ্গেই 
ছায়া সংকোচন ও সম্প্রসারণ হয়। এ ছায়াকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ 
এর পাঁরবর্তন লক্ষ্য করেই আমরা অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান 
করে থাকি। পদার্থীবদ্যার এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পারচ্ছেদ। 
পৃথিবীর উপারিচ্হিত প্রতিটি বস্তুর ছায়াকে আমরা এক অবস্থায় 
দেখি না। কোন সময় ছোট, কোন সময় বড়, কোন সময় সরু বা. 
বিস্তৃত অবস্হায় দেখতে পাই। পাঁথবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরলে 
এর উপারস্হিত বস্তরসমূহের ছায়ার এমন পারবর্তন ঘটত না। 
'পাথবার চত্বাদকে সূর্যের পরিক্রমণের জন্যই এরূপ অবস্হা ঘটে 
জাকে। কোরআন এ কথার পার্কার বিশ্লেষণ দিয়ে আমাদের মতো . 
মৃঢ়দের ভ্রম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে এ 


7. স্থরা ফোরকান 
ৃ [ আয়াত ৪৫] 
“আলাম তারা-ইলা রাঁব্বকা কায়ফা মাদাজ্জিলা ওয়ালাও 
শা-আ-লা-জায়ালাহ্‌ ছাকিনা ; সুম্মা জায়াল্‌না শামছা আলায়হি 
দাললা 1 | | 


অর্থাৎ, “ত্াম কি স্বায় প্রাতপালকের প্রাত লক্ষ্য কর নাই যে 


তিনি কিরুপে ছায়া সম্প্রসারণ করেন এবং যাঁদ তানি ইচ্ছা কাঁরতেন, 
তবে তিনি উহাকে স্হির কারা দিতেন, অনন্তর আমি সূর্বকে উহার 
উপর পথ নির্দেশক করিয়। দবিয়াছি।” - : 


কোরআনের প্রমাণ ৩৯ 


আলোর ঠিক বপরাত দিকে ছায়া পড়ে । সূর্য ষখন পৃবাঁদকে 
থাকে__ছায়া তখন পশ্চিমাঁদকে থাকে । আর সূর্য পশ্চিমে থাকলে 
ছায়া থাকে পর্বাদকে । সূর্য ষখন ঠিক মাথার উপর আসে ছায়া 
তখন পায়ের নচে যায়। সূর্য উত্তরাদকে সরে গেলে ছায়া দক্ষিণ 
দকে যায়। আবার দক্ষিণাদকে গেলে ছায়া উত্তরাদকে যায় । 
ওপরে উল্লিখিত আয়াতের শেষাংশে আমরা দেখতে পাই যে ছায়ার 
এ গাঁতাবিধি সম্প্রসারণ ও সংকোচন নীতি সম্পূর্ণই নির্ভর করে 
সূর্যের ওপর। সূ্ষের গাঁতাবাঁধকেই ছায়া অনুসরণ করে। অন্য 
কোন বন্তরকে নয়। কোরআনের নিম্নোস্ত বাণীট উত্ত কথাগুলো 
[নিশ্চিত করে। : 


সর ফোরকান | 
. ৯৯ পারা; আয়াত ৬১] 


. * অরতাবারাকাল্লাজ ঘায়ালা 'ফ সামা'য়ে বূরূজাও-_-ওয়া জায়ালা 
শফহা ছেরাযাও ওয়া ক্ধামারা মুনিরা । ওয়া হুয়াল্লাজ যায়ালাল: 
লাইলা ওয়া ন্নাহারা' খিল-ফাতাজ্লে-লেমান আরদা আই-য়াজ- 
'জাক্কারা আও আরাদা শুকুরান ।” 

- অর্থাৎ, "ীতাঁনই কল্যাণময়--যান নভোমস্ডলের নক্ষতরাজ 
সূম্টি কারয়াছেন এবং তন্মধ্যে প্রদী্ত সূর্য ও সমহজ্জবল চন্দ্র সৃষ্টি 
কাঁরয়াছেন। : এবং তানি পর্যায়ক্রমে রজনী ও দিবসকে তাহারই 
জন্য সৃষ্টি কারয়াছেন__যে হৃদয়ঙ্গম কাঁরতে ইচ্ছা করে. অথবা 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কাঁরতে আকাঙ্ক্ষা করে ।” 

এখান থেকে আমরা পাঁরচ্কার দেখতে পাচ্ছি যে সূর্যের গাঁতি- 
শবাঁধই আলেক্কক ও ছায়া অর্থাৎ 'দবা-রান্রির কারণ । পৃথিবী 
 ঘ্বর্ণনের জন্য নয়। সূর্য যখন আমাদের মাথার ওপর আলোক- 
দান করে তখন 'দবস হয় আর পাথবীর অপর পৃজ্ঠে অর্থাৎ, 
: আমোরিকায় যখন এর ছায়া পড়ে তখন তাদের হয় রান্র। এটা 
্যের খেলা । এমন অপূর্বলীলা হদয়ঙ্ম করতেই এজন্য 


৩২" « পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 


পরেও যারা বলে পৃথিবী ঘূর্ণনের জন্য আলোক-্ছায়া অর্থাৎ |দবা- 
রান্রি হচ্ছে তারা ভ্রান্ত পথের পাঁথক, আল্লাহকে অস্বাঁকারকারা । 


সুরা নাহাল 
[ আয়াত ৪৮-৪৯ ] 

“আওয়ালাম ইয়ারাও ইলা মা খালাকাল্লাহ্‌ মিন শাইয়ে ইয়া 
তাফাই ইয়াও, যিলালুহ্র.আনেল ইয়ামিনে ওয়াশ্‌ শামায়েলে 
সুজ্জাদাজ্লাহে ওয়াহুম দা-খেরুণ । ওয়া 'লিল্লাহে ইয়াছ জুদু 
মা ফি সামাওয়াতে ওয়া মা ফিল আরদ্ধে মিন: দাব্বাতেও' ওয়াল 
মালায়েকাত ওয়াহুম লা ইয়াছতাকবেরুণ |” 

অর্থাৎ, “তবে কি তাহারা আল্লাহর সূজ্ট বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য 
কারিতেছে না যে উহাদের প্রতিচ্ছায়া দক্ষিণ ও বাম দিকে পতিত 
_ বিনীতভাবে আল্লাহকে সেজদা করিতেছে এবং নভোমণ্ডল-ও 
ভূমণ্ডলের অন্তর্গত জীবজল্তুসমূহ ও ফেরেশৃতাগণও আল্লাহর . 
উদ্দেশ্যে সেজদা করিতেছে এবং তাহারা অহঙ্কার করে না ?”১ 

যে সব'জাটল প্রশ্ন আমাদের মস্তিষ্কে দবা-নশি ঘুরপাক 
খেত এবং সুষোগ-সন্ধানী চিন্তাবিদদের অপব্যাখ্যা বিরাট এক 
বিভ্রান্তির সৃষ্ট করত, তার অবসান করল» আল্লাহর পাঁবির বাণী। 
চক, সূর্য ঘূর্ণন্ীল এবং পৃথিবী শ্থির_এ মহাসত্যের দ্বারও উদ-ঘাটিত 
হলো । তবুও একটা প্রন হয়ত আসতে পারে যে, বিশ্বের কোন্‌ 
বন্তরকে কেন্দ্র করে আকাশের গ্রহ-নক্ষতর সবাই ঘ্রছে এবং আটকিয়ে 
আছে? দেখি এর জবাব মেলে কি না। 


টাক! ১। সেজদা-__আয়াতটি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেজদা দিতে 


পিবীই এ বিশ্বের কেন্দ্র 


যুগ য্গ ধরে দা মতবাদ প্রচলিত আছে। একটি পৃথিবা- 
কেন্দ্রিক, আর একাট সূয-কোন্দ্িক। ধমপ্রল্সমূহ সাক্ষ্য দেয় 
পৃথিবী এ বশ্ব-রহ্গাণ্ডের কেন্দ্র। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবই এর 
সেবক । সবাই 'এ পাঁথবাঁকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে। মুসলিম, 
অমনসালম পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানীরাই এ মতবাদে বিশ্বাসী 
ছিলেন । তৎকালের সবশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানক 'আল্‌-বেরুণী”১__যার দানে 
করেছে এর দেহের আর সেবা করছে তারই কোলের স্ট জীবকে । 
কোরআন সে কথারও সাক্ষ্য দিয়ে আমাদের চেতনা এনে দিল। 


সরা ইব্রাহিম 
[ আয়াত ৩৩ ] 


“ওয়া ছাখ খারা লাকুমুশ্‌-শামছা ওয়াল. কামারা দাইবাইন |” 
“ অর্থাৎ “এবং তোমাদের জন্য তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে ঘূর্ণনশীল 


ঃ « কর্মে নিয়ো দিত করেছেন” 


সুরা সাফফাত 
[ আয়াত ৬] 
“ইন্না জাইয়েন্না সামাওয়াত্‌ দুনিয়া বোজনাতে নিল্‌ 
কাওয়াকিব 1৮ 


অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আম পৃথিবীর আকাশকে জ্যোতিচ্কমণ্ডলীর ' 
দ্বারা সুশোভিত কারয়াছ।” 





টীকা ১। আল-বেরুণী £ একাদশ টিটি দুরে নু 
যে সব বৈজ্ঞানক ও "চিন্তাশীল মনীষাঁদের আগমনে পাঁথবা ধন্য হয়েছে, 
আলবেরুণী তাঁদের মধো অন্যতম । সর্ব বিষয়ে এমন অসাধারণ প্রাতভাশালী 
বৈজ্ঞানিক আর দেখা যায় না। জ্যোঁতা্বদ্যা, গাণতশাস্ম, দর্শন, পদ্রাতত্ব, 


ন্যাযশ্যস্র, প্রকাত বিজ্ঞান, রসায়ন, উীন্ভদ তত্ব, জীবতত্ব, ভ্‌-তত্ব, পদার্থ- 


দা চাকৎসা শাস্র প্রন্থীততে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁর আঁবষ্কৃত তত্ব 
নিয়েই আজ সভা জগৎ গৌরবাচ্বিত। 
পৃঁথবী--৩ 


নিল পাথবা নয় সূর্য ঘোরে 
সর লোকমান 
[ আয়াত ২০] 

“আলাম তারাও' আনাল্লাহা ছাখ্‌-খারা লাকুম্‌, মাফ সামা- 
ওয়াতি ওয়া মা-ফিল আরা ওয়া আছবাগা আলায়কুম নিয়ামাহ্‌ 
জাহিয়াতাও'ওয়া বাঁতনাতা, ওয়া' মিনান্নাছে মা-ইউ জবাঁদল; 
বেগ্বাইরে ইলমেন ওয়ালা হুদাও ওয়ালা কিতাবিম ম্দাঁবন।” 

অর্থাৎ “তোমরা কি দোখতেছ না যে_-নভোমপ্ডলে যাহা ও 
ভূমণ্ডলে যাহা আছে, ভাহা৷ আল্লাহু তোমাদের জগ্য আয়ন্তাধীন 
করিয়াছে এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার প্রকাশ্য ও গ্বপ্ত অন:গ্রহ 
পূর্ণ কারয়াছেন ; এবং মানবমণ্ডলার মধ্যে এমনও. আছে যে-_ 
আল্লাহ সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান অথবা উপদেশ কিংবা সমুজ্জবল 
গ্রন্হ ব্যতীত বিতর্ক কাঁয়া থাকে ।”.. 

সুরা ইব্রাহমে বলা হয়েছে__“তোমাদের জন্যই চন্দ্র সূর্যকে 
 ঘর্ণনশীল কর্মে নিষুস্ত করা হইয়াছে ।” 

সূরা লোকমানে আরও সস্পজ্টভাবে বলা হয়েছে যে, “নভো- 
মণ্ডলে যা আছে এবং ভূ-মণ্ডলে ধা আছে তা. আল্লাহ তোমাদের 
জন্য আয়ত্তাধীন করেছেন ।” “তোমাদের জন্য” _-অর্থাৎ “সমগ্র মানব 
জাতর জন্য। তার আবাসস্থল এ পৃথিবীর জন্য । নভোমণ্ডলে 
যা আছে অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, উল্কা, ধূমকেতু, আকাশের 
যাবতীয় বস্তু যারা পৃথিবীর চতুদিকে ঘুরছে এবং এরই আকর্ষণের 
আওতায় থেকে মানুষেব সেবা করছে ।” 

স্মুরা সাফফাত পারদ্কারভাবে ঘোষণা করছে যে আমাদের 
আবাসস্থল এ পাঁথবাকে প্রদীপপ্ঞ্জের দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে 
আর সূরা লোকমান জানিয়ে দিচ্ছে যে বিশ্বের যাবতীয় কন্তুকেই 
আমাদের আয়ন্তাধান করা হয়েছে; আমরা কারো আয়ন্তাধীন - 
নই। এটাই যখন সত্য ও সঠিক প্রমাণিত বলে মেনে নিচ্ছি যে 
আল্লাহর লক্ষ্যবস্তু এই মানুষ, তখন এটাও ধুব সত্য বলেই মানতে 
হবে যে, মাস্থষের বাসন্থান এ সুন্দর পুধিবীও এ মহাবিশ্বের কেব্র। 


রি... ০ ইসস সির নিরারররারাদাহারচারার রা তল বুনি. 


কোরআনের প্রমাণ ৩৫ 


যে মহাগ্রন্হ আল: কুরআন কয়েক শতাব্দীর ভ্রান্ত মতবাদের 
মাথায় লাথি মেরে তার মৃত্যু ঘটালো, চলুন, সেই কোরআনের 
অলৌকিক বাণীর সত্যতা আমরা নিজেরাও একবার দেখি এবং 
বিশ্বের অন্যান্য জাতির আন্তক-নাস্তক ভাই-বোনদেরও দেখাই | 
যাঁদ তাদের জ্ঞান ফিরে আপে, বি*বাস এবং ভান্ততে মাথা নত করে 
এ সর্বকাল দ্রচ্টা এ মহাবিশ্বের শ্ুষ্টা আল্লাহর কাছে, আর তাঁর 


'মহাবাণী মেনে নেয় তবে তাদেরও পথ হবে সহজ, সরল এবং 
: উন্মান্ত। | 


কোরআনের সত্যতা 


কোরআন আল্লাহর বাণী; একথা বিশ্বের প্রাতটি মুসলমানই 
দ্বিধহণনচিন্তে স্বীকার করে। মুসলমান ছাড়া অন্যান্য জাতিও, 
স্বীকার করে এবং করেছে যে, কোরআন মানুষের রাঁচিত কোন গ্রল্হ 
হ'তে পারে না। কেননা, মানুষের চিন্তাধারায় যথেষ্ট ভুল বাট 
থাকে । তাই যুগে যুগেই সে "চন্তাধারার পাঁরবর্তন ঘটে । কিন্তু 
'কোরআনের নিভূর্ল বাণণ প্রাতাঁট যুগে প্রাতিট জাতির জন্যই সাঠক 
পন্হা নিরাপত করে । এ বাণীর মধ্যে কোন ভূল নেই, কোন সন্দেহ 
নেই, কোন অবাঞ্থিত কথা নেই । আছে শতাব্দীর পুঞ্জীভূত কলুষ 
কালিমার উষধ। আছে মানব-দানবের ম্ান্ত পথের সন্ধান । আছে 
সমাজতত্তু, ধর্মতত্্, জীবতত্ব,আকাশতত্ব, ইহলৌকিক ও পারলো কিক 
তত্ব নাহত। জ্ঞানের পাঁরসীমা যেখানে শেষ হয়ে যায়, জাটল 
প্রশ্নের সমাধান যেখানে মলে না; বৈজ্ঞাঁনকের চিন্তাধারা সেখানে 
স্তব্ধ হয়ে যায়, সেখানেই প্রয়োজন এই এঁশী বাণীর । রাজনোতিক, 
অর্থনৌতক, আধ্যাত্মিক, পারমা্মিক প্রভীত জাটল প্রশ্নের সাধানও 
করেছে এই কোরআন । উপরন্তু দিয়েছে. মানব মনের চিন্তাধারার 
বিকাশ সাধনে অজপ্র বৈজ্ঞানক সূর্র। আল্লাহ এর সাক্ষ্য বহন 
করেক্ছন তাঁর ন্নোন্ত বাণীতে । | 





৩৬ ' পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 


১। “সাক্ষী এই বজ্ঞানময় কোরআন 1” : 
[ সূরা ইয়াছিন, আয়ত ২] 
২। “সাক্ষী এই সদুপদেশপূর্ণ কোরআন । 
[সুরা সাদ, আয়াত ৯] 
৩। শঁনশ্চয় আম মানবগণের জন্য এই কোরআন হইতে 
সর্বাবধ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছ যেন তাহারা স্মরণ করে। এই 
আরবাঁ কোরআনে কোনই ভুল-্াট নাই যেন তাহারা সংযত হয় ।” 
[ সূরা জোমর, আয়াত ২৭ ও ২৮ ] 
“ইহা (কোরআন ) লোকদের জন্য সাঠক ঘোষণা এবং 
স্পিনার 
[ সূরা আল এমরাণ, আয়াত ১৩৮ ] 
সিনা সারানাল | 
[ সূরা লোকমান, আয়াত ২] 
কোরআনের তথ্যবহদল বৈজ্ঞানক সূত্র আমার “বন্জান না 
কোরআন ?” পূস্তকে দেখিয়োছ এবং আলোচনা করোছ । সেখানে 
দেখাবার চেষ্টা করছি যে কোরআন শুধু মুসলমানদের ধ্া্রন্হই 
নয়-_এর মধ্যে রয়েছে চন্তাশীল জাতির জন্য অসংখ্য নিদর্শন 
এবং বৈজ্ঞানিক সূত্র যেগুলো বিশ্লেষণ করলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানূষ 


_ উন্নতির চরম সামায় পেশীছতে পারে । 


কোরআনের অসংখ্য বাণী প্রমাণ করে যে এর মধ্যে কোন ভূল 
নেই, কোন সন্দেহ নেই । এটা মানব-দানবের রচিত কোন গ্রন্হ নয়। 
এ সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করলাম । 

১। “ইহা এ গ্রন্হ যাহার মধ্যে কোনই সন্দেহ নাই ; ইহা। 
ধম ভীরদগণের জন্য পথ প্রদর্শক ।” | সূরা বকর, আয়াত ২ ] 

২। “ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই গ্রন্হ বিশ্ব জগতের 
পরীতপালক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে” [ সূরা সেজদা, আয়াত ২] 
৩। “এই আরবী কোরআনে কোন দোষ-ুটি নাই-_ফেন 
তাহারা সংযত হয়।” : | সূরা জোমর, আয়াত ২৮ ] 


কোরআনের সত্যতা ৩৭ 
৪। আচ্ছা তাহারা ক চিন্তা করে না কোরআন সম্বন্ধে ? 
যাঁদ উহা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারাও নিকট হইতে আসত তবে 
হারা ইহার মধো লিশ্চয অনেক আদল ও গরমিল কথা পাইত ।” 
| [ পণ্চম পারা £ সূরা নেসা, আয়াত ৮২ ] 
যারা কোরআনের বাণী আল্লাহর বাণী নয় বলে ধারণা পোষণ 
করে তাদের চ্যালেঞ্জ দিয়েই আল্লাহ বলেছেন £ 
“এবং আম আমার সেবকের প্রতি যাহা অবতরণ কাঁরয়াছি, 
যাঁদ তোমরা তাহাতে সাঁন্দহান হও তবে তৎসদৃশ্য একাঁট 'সূরা' 
আনয়ন কর এবং যাঁদ তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের সাহাষ্য- 
কারীকে আহবান কর ।” [সূরা বকর, আয়াত ২৩] - 
“বল যাঁদ সমন্ত মানুষ ও জিন এই উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় যে 
এইরূপ কোরআন তৈয়ার কাঁরবে তথাপ তাহারা ইহার ন্যায় তৈয়ার 
কারতে পারবে না যাঁদও তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সাহাষ্য ' 
করে।” [ সূরা বাঁন ইসরাইল, আয়াত ৮৮] 
যারা কোরআনের এই মহাসত্যের বাণী আঁবশ্বাস করবে তাদের 
বুঝাবার কোন ভাষা আমার নেই। তবে তাদের প্রাত একটা 
অনুরোধ, তারা যেন একথা ন্তা করেন_যে নবীর মুখ থেকে 
মহা বাণীগনুলো নিঃসৃত হয়োছল তান স্কুল-কলেজ বা মান্রাসায় 
শিক্ষা গ্রহণ করেনাঁন। লেখাপড়া শিখবার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। 
অথচ ভাষা, ভাব, অর্থ সবগুলোর সমন্বয় রেখে কিভাবে হাজার 
হাজার নিল ও সদুপদেশপূর্ণ বাণীমানব সম্মুখে তুলে ধরলেন । 
সে ষুগে আরবের খ্যাতনামা বহু পণ্ডিত এই বাণীতে মুগ্ধ হয়েই 
গব*বাস করতে বাধ্য হয়োছলেন ষে এ বাণী রসূলের নিজস্ব বাণী 
নয়। এ তত্ববহূল বাণী. অদৃশ্য কোন মহাশান্তির ইচ্ছাতেই তাঁর 
মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। যারা এই বাণী ভীঁস্তভরে বিশ্বাস করে 
পথ ধরেছে তারাই সুপথগামী হয়েছে । বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান- 
ভাশ্ডারে তাদেরই হৃদয় আলোকিত হয়েছে। তারাই এ জগতে 
চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। আর যারা 'বশবাস. করেনি তাদের 


রি পবা নয় স্ব ঘোরে 


পারণাম কি হয়েছে ইতিহাস তারও সাক্ষ্য আমাদের দিয়েছে। 
কলুষিত করেছে আর ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য রেখে গেছে এক 

আভিশস্ত ইতিহাস। এ ছাড়া পরকালের বিচারে যে ফল তারা 
পাবে সেটা স্পম্ট করেই কোরআন বলেছে £ 

“এবং যাঁদ তুমি তাহাদের দেখিতে ষখন তাহাদিগকে দাঁড় 
করানো হইবে আগুনের ভিতর তখন তাহারা বলিবে হায়! হায়! 
আমাদের যাঁদ পুনরায় দুনিয়ায় পাঠান হইত তবে আমরা আমাদের 
প্রভুর আয়াত সকল অমান্য করতাম না এবং আমরা মোমেনদের 
দলভুত্ত হইতাম ।” [পারা ৭৪ সূরা আল আন্য়াম, আয়াত ২৭ ] 

“যাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা জানিয়েছে এবং 
অহঙ্কার করিয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে তাহাদের জন্য 
আসমানের দরজা খোলা হইবে না এবং তাহারা বেহেস্তেও প্রবেশ, 
কাঁরতে পারিবে না যতক্ষণ না, উট ঢুকিতে পারে সূ"চের ছিদ্রে এবং 
এরূপেই আমি অপরাধাঁদের প্রাতফল দিয়া থাকি।” 

[ রুকু ৫ ॥ সূরা আরাফ, আয়াত ৪০] 

“যাহারা তাহাদের ধর্মকে খেলা তামাশার 'জনিস কারয়াছিল 
এবং এই দুনিয়ার জীবন যাহাদিগকে প্রতারণা করিয়াছিল । কাজেই 
আজ আমি তাহাদের কথা ভুলিব যেমন তাহারা এই দিনের 
সাক্ষাতের কথা ভুলিয়াছিল এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার 
কারয়াছল।” [পারা ৮£ রুকু ৬ ॥ সূরা আরাফ, আয়াত ৫১ ] 

আমাদের মধ্যে দুই প্রকারের বি*বাসী এবং আবশ্বাসী দেখা, 
যায়। বিশবাসীদের মধ্যে একদল আছেন যারা আল্লাহকে বিশ্বাস 
_ করেন। তাঁর বাণার প্রতিও ভক্তি রাখেন কিন্তু সত্যকে তুলে ধরবার : 
ক্ষমতা রাখে না। লোকে কি বলবে এই ভয়েই এরা পিছপা হন। 

এ ধরনের লোককে প্রকৃত ঈমানদার বলা চলে না। কেননা 
সত্যের কথা নিভ্য়ে তুলে ধরাই ঈমানদারী:; তারাই প্রকৃত 
বিশ্বাসী । যাদের এ বিশ্বাস এবং সৎ সাহসের অভাব তারা মানব 


কোরআনের সত্যতা ৩১ 


। পমাজেও যেমন নিন্দনীয় আল্লাহর কাছেও তেমাঁন অপছন্দনীয় । 
. আল্লাহ তাঁর বাণীতে স্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ 
“আম যে সমস্ত নিদর্শন ও উপদেশ ডে বিজি 
মানুষের জন্য তাহা খোলাখলিভাবে প্রকাশ করিয়া দেওয়া সত্তেও 
. যাহারা এ সকল গোপন করে তাহাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত 
এবং প্রত্যেক আভসম্পাতকারীও আভসম্পাত কারবে।” 
[ সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৯] 
আর এক প্রকারের বিশ্বাসী আছেন যারা প্রকৃতই বিশ্বাসী 
কিন্তু আল্লাহর বাণী ভুল প্রচার করলে পাপ হবে এই ভয়েই সত্য 
বলতেও ভয় পান। এ ধরনের 'বশ্বাসী শ্রদ্ধার পান্র তবে আল্লাহর 
বাণীকে গোপন রাখাও অন্যায়, এ কথা জেনে জ্ঞানী এবং 'বদ্বানের 
সঙ্গে আলোচনা করে. প্রকৃত অর্থ বুঝা উচিত এবং 'নিভ/য়ে 
আঁবশ্বাসীদের মধ্যে প্রচার করা উচত। সত্যকে সত্য জেনে চুপ 
থাকা অপরাধ । কোরআন এ কথাও বিশ্বাসীদের স্মরণ কারয়ে 
“অতএব তুমি অবিশ্বাসীদের কথা মানিও না বরং কোরআনের 
বলে শান্তশাল হইয়া তাহাদের সহিত কঠিন সংগ্রাম কর” 
[ সূরা ফোরকান, আয়াত ৫২ ] 
এবারে আব*বাসীদের কথা বলাছ। এক প্রকারের আবিশ্বাসী 
. দেখা. যায় যারা ছুই জানে না, বোঝে না অথচ জ্ঞানীদের কথা 
বিশ্বাস করে না। এ ধরনের আঁব*বাসী সমাজের জন্য ক্ষীতকারক 
ও.কলঙ্কজনক । আর এক প্রকারের আঁব*বাসী আছে যারা নিজের 
প্রমাণ ছাড়া আর কারো প্রমাণেই বিশ্বাসী নয়। এ ধরনের 
আঁবিশবাসীদের আম খারাপ বলাছি না। যারা সত্যকেও ব*বাস 
করে না, মিথ্যাকেও বিশ্বাস করে না, তাদের চাইতে এই প্রকারের 
আঁব*বাসী অনেক উন্নত । কেননা, তাদের দ্বারা আনষ্টের আশঙ্কা 
কম থাকে | তবে নেহায়েৎ গোঁড়ামীর জন্য সমাজ উপকৃত হয় কম। 
আল্লাহর প্রমাণ, আল্লাহর নিদর্শন এবং আল্লাহর বাণীর মধ্যে কোন 
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ভুল নেই। মানুষ ফবয়ং-সম্পূর্ণ নয়। তার চিন্তাধারা এবং প্রমাণও 
যে নিভূল হবে একথাও বলা চলে না। তাই যে সমস্ত প্রমাণ এবং 
সিদ্ধান্তে ঘুরপাক খেতে হয়. সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহর নিদর্শন ও 
প্রমাণের ভিত্তি দেওয়া উচিত। তবেই এ ধরনের অবিশ্বাসীদের 
অন্তর হবে স্বচ্ছল এবং দৃম্টি হবে তীক্ষত। 


বাইবেলের প্রমাণ 


[ জবুর, ভৌরাত ও ইঞ্জিল ] 


চন্দ্র-সূর্য যেস্থর নয়, আপন কক্ষসমূহের ওপর ঘুরছে .একথা 
কোরআন যেমন স্পঙ্উভাবে বলেছে পৃবোন্ত আল্লাহর গ্রন্হসমূহেও 
ঠিক তেমনিভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এসব গ্রন্হের ওপর 
আমাদের বিশ্বাস আনতেই হবে | নইলে ঈমানদার মুসলিম হিসেবে 
আমরা আখ্যায়িত হতে পারব না। কেননা ঈমানের যে সব শর্ত 
' রয়েছে তার মধ্যে পূর্ববর্তী গ্রন্হসমূহের ওপর বিশ্বাস স্হাপন 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ পল্হা । আল্লাহ স্বয়ং সে কথা প্রথমেই বলেছেন ঃ 

“আলিফ-লাম-মিম। ইহা এ গ্রল্হ যাহার মধ্যে কোনই সন্দেহ 
নাই, ইন! ধর্মভীরুগণের জন্য পথপ্রদর্শক | যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস 
স্থাপন করে ও নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাহাদিগকে ষে 
উপজাবিকা প্রদান কারিয়াছি তাহা হইতে দান করে ; এবং তোমার 
প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা অবভীর্ন হইয়াছিল 
যাহারা তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং.পরকাল সম্বন্ধে যাহাদের 
দূঢ় বিশবাস আছে; তাহারাই স্বাঁয় প্রাতপালকের সুপথে আছে 
এবং তাহারাই সূপথ প্রাপ্ত হইবে 1৮১ | [২:১৫] 
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“তোমরা বল, আমরা আল্লাহর প্রাত এবং যাহা আমাদের প্রাত 
অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা ইব্রাহীম ও ইছমাইল ও ইসহাক ও 
ইয়াকুব ও তদাীয় বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং 
মূসা ও. ঈসাকে যাহা প্রদান করা হইয়াছল ভদসমুদয়ের উপর 
বিশ্বাস স্থ'পন করিতেছি; তাহাদের মধ্যে কাহাকেও আমরা প্রভেদ 
কারি না এবং আমরা, তাহারই প্রাত আত্মসমর্পণকারী ।”১ [২ £ ১৩৬] 
তাই চলুন গোঁড়ামীর আশ্রয় না নিয়ে জবুর, তৌরাত ও : 
ইঞ্জলকে আল্লাহর বাণী বলে বিশবাস স্হাপন কাঁর। এসব গ্রন্হে 
যে ছাটকাট হয়েছে সেগুলো বাদে কোরআনের সঙ্গে যেগুলোর মিল 
' আছে তা মেনে নেই এবং দেখি চন্দ্র, সূর্য পাঁথবী ও আকাশ 
সন্বন্ধে এরূপ বাণী পাই কি না। 


ূর্ধ ঘূর্ণনশীল 

'.১। “সূর্য উঠে আবার অন্ত যায়; এবং সত্বর স্বস্হানে যার 

যেখানে গয়া উঠে ।” [বাইবেল। জবূর উপদেশক ১/৫] . 
:* ওপরে বার্ণত বাণী হতে সূর্যের উদয় ও অন্ত পাঁরজ্কারভাবে 

বাণিত হয়েছে যা কোরআনে আমরা দেখোঁছ। একটি 'নাঁদষ্ট স্হানে : 
গ্সিয়ে সেখান হতে আবার উাঁদত হবার অর্থ আল্লাহর আরশের নিচে . 
গিয়ে পুনরায় নিজ কক্ষের ওপর পারক্রমণ করা । এ বাণীটি হজরত 
মূহাম্মদ (দঃ)-এর বাণীর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে । হাঁদিছের . 
প্রমাণ পাঁরচ্ছেদে তা দেখতে পাবেন । যে সব লোক এমন বাণী 
পেয়েও বলে থাকেন যে সূর্য স্হির অথবা একই 1দকে পাঁথবীসহ 
প্রচণ্ড গাঁতিতে দৌড়াচ্ছে' তারা অন্ধ, অপব্যাখ্যাকারী ও [বপথ- 
গামী। এদের ব্যাখ্যায় বিশবাস করা পাপ ও নাস্তিকতা । হজরত 
মূহাম্মদ (দঃ)-এর পাবিন্র বাণী দেখলে আমার এ কথাটির সত্যতা 
প্রমাণিত হবে| 
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পাঁথবী নয় সূ ঘোরে 


পৃথিবীর কক্ষে পৰতমালা সংস্থাপন করে আল্লাহ কিভাবে 
পৃথিবীকে স্হির করে দিলেন, নড়াচড়ার হাত থেকে রক্ষা করলেন 
কোরআন থেকে আমরা 'তা দেখোছ। হাদিছ পারচ্ছেদে পূর্ণ 
ব্যাখ্যাসহ আবার তা দেখতে পাবেন। এর পূর্বে বাইবেল থেকেও 
বাণীগুলির উদ্ধৃতি 'দিচ্ছি। 

“্যধন তিনি উত্হ আকাশকে দঢ়রুপে নির্মাণ করিলেন? 
যখন জলাধার প্রবাহরাশি প্রবল হইল ; যখন তানি সমদত্রের সীমা 
স্হির কারলেন যেন জল তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন না করে ; ষখন তিনি 
পৃথিবীর মূল নিরূপণ করিলেন ।”১ 

বৃক্ষের মূল যেমন ব্ক্ষাটকে স্হির রাখে দৌড়াদোঁড়ির হাত 
থেকে রক্ষা করে তেমানি পাঁথবীর মূল এ পাহাড় পৃথিবীকে স্হির 
রেখেছে, নড়চড় করতে দিচ্ছে না। কোরআনের সূরা লোকমান, 
সূরা নাহাল ও সূরা নবাতে এ মূল খটর কথাই উল্লেখ করা 
হয়েছে । কোরআনে উল্লিখিত ও হাঁদছে বাণিত 'রাওয়াজিয়া” 
এর অর্থও মূল খটি, কীলক, পাহাড় ইত্যাদ | | 
কোরআন ও বাইবেল যেখানে একই ভাষায় ঘোষণা করল 
'পৃথ্বী স্থির' সূর্য ঘোরে সেখানে কোন্‌ সে নাস্তিক ফিনি বলেন__ 
সূর্য স্হির, পৃথিবী ঘোরে, অথবা চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী সবই 
ঘোরে ? | | 

২। “সন্ধ্যাকালে সূর্য অন্ত গেলে লোকেরা সমস্ত অসুস্হ ও 
'মন্দ আত্মা বাশষ্ট লোককে তাহার নিকট আনিল ।”২ 

এ বাণীও সর্ষের উদয় ও অস্তেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে । এরুপ বাণী 
ধমর্রন্হসমূহে অসংখ্য মিলে । 


৪* 





ীকা ১। বঝইবেল জব্মর__হিতোপদেশ পাঁরচ্ছেদ ৮/২৯। 
২। বাইবেল-মাকঁ সুসমাচার। ৩২-৩৩। 


বাইবেলের প্রমাণ 
পৃথিবী স্থির 
সস 
(ক) “এক পদরূষ চালয়া যায় আর এক ৃ | 
পা নিত্য সহায় দির । 
. (খ) আর জগং-ও অটল তাহা বিচালত হইবে না ৮ 
(গ) “জগং-ও স্দাস্হর, তাহা নড়চড় করিবে না 1” 
(ঘ) “তান শূন্যের উপরে উত্তর কেন্দ্রে বিস্তার কারয়াছেন। 
অবস্তুর উপরে পাঁথবীকে ঝৃলাইয়াছেন ।”৪ 
(ড) “তোমার বিশ্বস্ততা স্থায়ী । তুমি পৃথিবাঁকে স্হাপন 
কঁরিয়াছ এবং তাহা স্হির রাঁহয়াছে।” 
.€) তান পাঁথবাঁকে তাহার 'ভীত্তিমূলের উপর স্হাপন 
করিয়াছেন । তাহা কাস্মনকালেও বিচলিত হইবে না ।”৬ 
বেদের প্রমাণ 


পার 
৯। “যেন দ্যোরুগ্রা পৃঁথবী রা? নেন ্ স্লািতং যেন 
নাকঃ। যোহন্ত 'রিক্ষে রজৎসা বমানঃ "** 
স্ঞজারজারি বনানিলত 
অর্থঃ “তেজস্কর দূযটুলোক ও পৃথিবী যাহার দ্বারা স্হির 
 (দ্‌ঢ়) রাহয়াছে ষেন স্ব-্হান হইতে নড়চড় না করে। সূর্যকে 


শি. 





টাকা ১। বাইবেল । জবুর--উপদেশক পাঁরচ্ছেদ ১1৪, পৃ্ঠা ১৯৫ 
[বাংলা তমা ] 
ই। এ এ গীত সংহাঁত ৯৩1১ 
৩। বাইবেল। জবূর-_ঈশ্বরের প্রশংসার্থক গীত পারচ্ছেদ। 
এ ১ম বংগাবলণ, পড্ঠা ৬৪৭ [বাংলা তন ]। 
৪। এ ইয়োবের শেষ উত্। ২৬]৭ [বাংলা তরজনা ] 
&। বাইবেলের জব্‌র__গাঁত সংহীঁতা ১৯৯/৯০ পদ্ঠো ৯২৭ 
[বাংলা তর্জমা ] 
জা সু এ. ১০৪/৬ এ 








হাস " এর 


8৪ পাবা নয সর্ষ ঘোরে £ 
যান তাহার কক্ষে ধারণ কারয়া আছেন; ধ্যান মান্তদাতা, বান | 
অনন্ত শূন্যে লোক লোকান্তরসমূহের নিয়ন্নুণকারা ।” | 

চলুন দেখি, পৃথিবী স্হির সম্বন্ধে বেদে এরুপ বাণী আরও 


মিলে কিনা । 
২। “সাঁবতা যন্বৈঃ পাথিবামরণ্না-_দগ্ধন্ভনে সবিতা দ্যামদং ; 


হত ।”* 
অর্থঃ “সাবতা নানা যন্ত্রের দ্বারা (পর্ব তমালার ছারা) 
পৃথিবীকে নুস্থির রেখেছেন-__তানা বনাখধাটতে আকাশকে দঢ়রূপে 
ধারণ করেছেন ।” 

শৃপ্পস্টনিটিটি টির নানি টন 
দ্যাম ।”২ ূ 84 
অর্থঃ “সে ইন্দ্র নিজ শান্ত দ্বারা আকাশ ও পাঁথবীকে ধায়া 
রাখিয়াছেন।” (যেন নাক £ অর্থাৎ নড়চড় না করে প্রথম বাণশতে 
বলা হয়েছে।) হর 

8 | যো পর্বতা ইমে।”০ 
অথঃ “আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল এ সমস্ত পর্বতও 
নিশ্চল |” 

ওপরে বণিত বাণীসমূৃহ কোরআনের চি সঙ্গে 
সম্পূর্ণই মিল রয়েছে। সূরা রুম, সূরা ফাতের, সূরা লোকমান, 
আম্বিয়ার পাব বাণীগনুলো দেখুন । শব্দগুলোর মধ্যেও কোন 
পার্থক্য নেই । শুধু দুটো শব্দ আকাশ ও পাঁথবা নিয়েই 
বার বার কোরআনের মতই দেখানো হয়েছে ষে এ দুটো স্হির 
হয়ে আছে। অনঢ়, অটল ও চরদ্হায়ীরূপে নিজ নিজ স্হানে : 
দাঁড়িয়ে আছে । কোন অকহার প্রেক্ষিতেই এর পাঁরবর্তন ঘটছে. 
না। পর্বতমালা কীলক স্বরূপ পৃথিবীর বক্ষে স্হাপন করার 

টাকা ১। খগ্বেদ। দশম মণ্ডল ১৪৯১ ৃ 

২) -এ--। স্এী ৮৯৪. 
৩।: --এ _- ১৭৩1৪ 





বেদের প্রমাণ ৪৫ 


ফলেই পৃথবী নিশ্চল অবদ্হায় রয়েছে। সব্* ধমপ্রুল্হ একই 
ভাষায় এর সাক্ষী দিচ্ছে । এটা বিজ্ঞান সম্মতও বটে । মহাবৈজ্ঞানক 
হজরত মদহাম্মদ ( দঃ ) তাঁর প্রমাণাসদ্ধ য্যান্তপূর্ণ বাণীতেও একথা 
বলা ভ্রান্ত ও অলাক চিন্তাবদদের ধ্যান-ধারণার অবসান 
ঘটিয়েছেন। 

দেখুন, বেদে কিস্মন্দর উপমা "দিয়ে পবতমালা নিশ্চলতা 
প্রমাণ করেছে এবং এর স্বরূপ বর্ণনা করেছে। 

&। “ধরা এব ঝঃ তর যুগে যুগে ক্ষোমকামাসঃ সদসো ন 
যুঞ্জতে ।”* | 

অথ "নাগাদের িতান্দরেগরাত ফু অরালরবরে টি 
আছে। তারা পর্ণভাবে সংপ্রাতাষ্ঠিত হয়েছে এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য 
সার্থক হয়েছে । কোন কারণে নজ স্হান ত্যাগ করে না।” 
__ পাহাড়-পর্বতমালা স্হান্চ্যুত হলে পাঁথবী +স্হর থাকত না।, 
দোদুল্যমান (8:09918009) হয়ে যেত। মূহূর্ত মধ্যে এক 
প্রলয় "কাণ্ড ঘটত। জীবজন্তু বাসস্হানের উপয্যন্ত থাকত না। 
কোরআনে বহুবার একথা বলা হয়েছে । পতার আশ্রয়ে পুব্েরা 
যেমন নিরাপদ থাকে তেমাঁন পর্বতমালা শত বাধা-বিঘ_আতক্রম 
করেও যুগ যুগান্তর ধরে অটল হয়ে আছে, পাঁথবীকে: স্হির 
রেখেছে । কম্পন, দোলন, দৌড়াদৌড় ও ঘূর্ণনের হাত থেকে 
রক্ষা করেছে । তাই জীবক'ল এ পৃথিবীতে তাদের আস্তত্ব 
বজায় রেখেছে। | 





টীকা ১। খাগ্বদ। দশ্মমণ্ডল ৯৪/১২ ৃ 


"ভিড এ, পাঁথবা নয় সূর্য ঘোরে 
পৃথিবী এ বিশ্বের কেক্তর 


চন্্র-সূর্গ্রহ-নক্ষত্র সবই এ পৃথিবাঁকে কেন্দ্র করে ধরছে । এ 
কথা কোরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্হে যেমন বলা হয়েছে বেদেও ঠিক 
তেমনি বলা হয়েছে। প্রাতটি গ্রহ-নক্ষত্র যে পাঁথবাঁর মাধ্যাকর্ষণ . 
শান্তির প্রভাবে তারই 'দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে বেদের সন্দর উপমা তারই 
প্রমাণ। সূর্যকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ঃ 

“দুতো দেবানামসা মর্তযা না মহন্তর্ম হাশ্চরসি রোচনেন ॥+ 

শিশুং ন ত্বা জেন্যং বর্ধয়ল্তী মাতা বিভাঁতি সচনস্য মানা ॥” 

অথ+£ “হে সূর্য তুমি প্রকাণ্ড মূতিতে আকাশ ও পৃথিবীর. 
মধ্যে দীপ্তি বিশিষ্ট হয়ে বিচরণ কর। পৃথিবী যেন তোমার মাতা 
তুমি যেন তার বিজয়ী পূত্র। সেই মাতা তোমাকে মায়ার টানে 
আ'লঙ্গন করে।” 


চক আূ্য ঘূর্ণনশীল 
ঃ পুবোন্ত পারচ্ছেদে কোরআন-হাদিস-বাইবেল-জেন্দাবেস্তার 
-. পাবির বাণীসমূহ হতে আমরা দেখোঁছ চন সূর্ব নিজ নিজ কক্ষপথে 
সৃষ্টির পর থেকে অবিরামতাবে ঘুরছে।. এ ঘূর্ণনের পথে এদের 
কোন বিরাম নেই; বিশ্রাম নেই, শোথিল্যতা নেই, সময়ের কমবেশী 
নেই। এদের ঘূর্ণনের ফলাফলেই 'দিবা-রাত্রির বিকাশ ঘটছে । 
পৃথবীর আহিক গাঁতির ফলে নয় । চার হাজার বছর পূর্বের এ 
এঁশীবাণী বেদ এ কথারই সাক্ষ্য দেয়। আর পরবতী ধমর্রন্হ- 
সমূহের বাণী নির্ভুল ও সত্য এ কথাও প্রমাণ করে__ষুগ 
যুগের গবেষক, চিন্তাশীল মনীষা, ধমপ্রাণ মানবগোষ্ঠী ও 


_ বৈজ্ঞানিকদের শক্ষা দেয় । 


দেখ্নন চন্দ্-সূর্ষের গাঁতিবিধি সম্বন্ধে পরোতন এ পবিত্র বেদ 
ক সুন্দর বাণী 'দিয়েছে। | 


টীকা ১। ধাঞ্বেদ। দশমমণ্ডল ৪1২--৩। 


বেদের প্রমাণ ৪৭ 
১। , “সূরযমাসা বচরল্তা 'দিবিক্ষিতা ধিয়া শমীনহূষা 


অস্য বোধতম ।” [ খখ্বেদ। দশমস্ডল ৯২-১২ ] 
| অর্থ £ “ছে আকাশে পরিভ্রমণকারী অূর্ব ও চক্র! তোমরা 
আকাশে বাস কর, তোমরা মনে মনে এর স্তব অবগত হও ।” 

২। “মাসাং বিধানমদধা-_অধি দ্যাব ত্বয়া বাভনং ভরাঁত 
প্রধিং পিতা 1” | খগ্বেদ ২য় খণ্ড । দশমমণ্ডল ১৩৮/৬ ] 

অর্থঃ “হেইন্দ্র! তুমি আকাশের উপর চক্রের ধাতায়াতের 
ব্যবস্থা করিয়াছ। অূর্ষের রথচক্রকে যখন বৃত্র ভঙ্গ করে তখন সকলের 
পিতা আকাশ তোমার দ্বারাই সে চক্র ধারণ করিয়া থাকেন ।” 


সূর্যের উদয় ও নত ৃ 


৩। আমগো পরম মাপে 
পিতরং চ প্রযনৎদ্বঃ ৮. 
[ সামবেদ-সংহিতা । একাদশ অধ্যায় স্্ত-১১/১৩৭৬ | 
অর্থঃ “এই নানারুপ 'বাচন্বর্ণ গমনঈল সূর্ঘ (আঁগ্ন) প্রথমে 
পূর্বাদকে ডীদত হয়ে পরে আকাশের কক্ষপথে গমন করে অর্থাৎ 
'পশ্চিম দিকে অস্ত যায় |” 
৪1 “উিধের্বা গন্ধর্বো আঁধ নাকে অস্হাৎ প্রত্যঙীচন্রা বিদ্রদ- 
.. সায়ুধান।” [ সামবেদ-সংহিতা । সম্ত_৯/১৪৭ ] 
অর্থঃ “রা*্মর ধারক সর্্য (গন্ধবো ) আকাশে উন্নতভাবে 
অবস্হান করে। পূরাঁদকে ডীদত হয়ে পাশ্চম দকে অস্ত যায়- 
বিচিত্র রশ্মির শাণিত রুপ ধারণ করে ।” 
&। “বং ত্যামন্দ্র সূর্যং পশ্চা সন্তং পুরস্কাধি। 
দেবানাং 'চান্তরো বশম্‌ ॥” 
অর্থঃ “যখন রম্যমৃতি সূর্য পশ্চিম দিকে যায় দেবতারাও . 
দেখতে পান না যে সে কোথায় গেছে তখন তুমি (ইন্দ্র) সে সূর্যকে 
আবার পূুবাঁদকে এনে দাও।” 


৪৮ প্থবা নয় সয ঘোরে 
০. হুগাজিজা................স 
_ জর ঘূর্ণনের ফলেই যে খতু পারবর্তন হচ্ছে_সূর্ষের বাঁষক 
গতিই যে এর মূল কারণ তা অন্যান্য ধর্মপ্রন্হের মত বেদও প্রমাণ 
করেছে । নিম্নের বাণী এ সাক্ষ্য বহন করে৷ 

১। পশানন্যস্যা আতাঁথং বয়ায়া খতস্য ধাম বি মে 
পুরুণী ।৮১ 

অর্থ £ “পাঁথবী ভিন্ন আর একাট গমনপথ আছে আকাশ যার 
আঁতাঁথ সূর্য । আম তাকে লক্ষ্য করে তার বাষিকগাতি অনুযায়ী 
ভিন্ন ভিন্ন খতুতে নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে থাকি 1” 

২। “ইদং 'বষ্ুবিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম। সমঢুমস্য 
পাঙসুরে | ভ্রীণি পদা বিচক্রমে বিষুর্গোপা অদাভাঃ | অত ধর্মানি 
ধারয়ণ।”২ 


অর্থ ঃ নার রা 


পদস্হান সদূঢ়রুপে অন্তারিক্ষে স্হাপিত; ইনি তিন প্রকারে 
পদক্ষেপ করেন ( - উত্তরায়ন বিন্দু-_ককরটক্রান্তি, দক্ষিণায়ন 
 বিন্দমকরক্ান্তি বিষ বিন্দ স্পর্শের ছারা এ পবা পারিরুমণ 
করে )।৮ 
একই কথা কোরান, বাইবেল ও বেদে দেখাঁছ আকাশসমূহ ও 
ী পৃথিবী 'স্হর আর চন্দ্র সূর্য তাদের কক্ষপথে ঘূরছে। চলুন 
আর একটি ধর্মপ্রন্হের উদ্ধৃতি দেখি। 


স্টীকা_১। খগ্বেদ। দশমমণ্ডল । মন্ত্র ১২৪-৩ [ ২য় খণ্ড] 
২। নামবেদ সধাহতা। স্বস্ত-৫। মন্ম ১৬৬১-৭০। 


অদ্টাদশ অধ্যায় । অন:বাদক-_পাঁরিতোষটুঠাকুর । 


জেন্দাবেস্তার প্রমাণ 


প্রাতাট দেশ ও জাতির জন্যই আল্লাহপাক নবা পাঠিয়েছেন। 
পারস্য দেশেও অনেক নবীর আঁবর্ভাব হয়োছল এবং তাঁদের 
অনেকের উপরই আল্লাহর কিতাব নায়ল হয়োছল। জেন্দাবেতা 
কোন্‌ নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এর প্রমাণ আম এখনও 
, হাতে পাইনি । তব এর বাণীগদ্লো দেখে আম বিশ্বাস করতে 
বাধ্য হচ্ছি ষে এ গ্রন্থ আল্লাহর প্রোরত। কেননা আল্লাহ্‌র নামেই 
আরম্ভ করা হয়েছে। প্রাতাট ছন্দই আল্লাহর গুণগানে ভতি। 
তাঁর শীল্ত-মাঁহমা, স্াষ্টর কৌশল ও জয়গানেই হয়েছে শুরু 
: প্রথম কয়েকাট ছন্দ তুলে ধরাছ। পাঠকবৃন্দ এগুলো গভীরভাবে 
' একবার চিন্তা করুন। এরপর চন্দ্র, সূর্য ও পাঁথবীর স্বরুপ 
দেখুন। 


বঙ্গান্ধবাদ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


“পরম দাতা ও দয়াল? আল্লাহর নামে আরম্ভ কাঁরতোছি।” 

১। “তাঁহার নামে আরম্ভ কাঁরতোঁছ "যাঁন বিশ্বের রক্ষক, 
জীবনের শ্ষ্টা, ীবজ্ঞ রসনাপরা বাক্যের সৃজনকারা |” | 
২। “বহু দাতা, সাহায্যকারী, বদান্য, পাপ মার্জনাকারা এবং 

আপাস্ত গ্রহণকারী 1” 

৩। “তান এরুপ পরাক্রান্ত যে, যে ব্যান্ত তাঁহার দ্বার হইতে 
মস্তক ফিরায় সে যে দ্বারে উপাস্থিত হয় কুন্তাপি সম্মান পায় না।” 

৪1 "গর্বিত মন্তক নরপাঁতাদগের ?শরোদেশ তাঁহার সভায় 
হাঁনতার ধরায় অবনত হয়।” 
€&। পীতাঁন বিদ্রোহণীদগকে শীঘ্র শান্ত দেন না কিংবা 
আপাততিকারাদিগকে যাচারপর্'ক ব্ৃত কার দেন না 

পাঁথবাঁ৪ 





চন্্র-হূর্ধ ও পৃথিবী সম্বন্ধে 
৩৪। “তনি চন্দ্-সূর্যকে পূর্ব হইতে পশ্চিমে ভ্রমণকারা 
করিয়াছেন এবং পৃথিবীকে জলোপাঁর বিস্তৃত কারয়াছেন।” 
৩৫। গ্যখন পৃথিবী কম্পজবরে কাতর হইয়াছিল, তানি 
তাহার প্রান্তে পর্বতরূপে কাঁলক প্রোথিত করিয়াছিলেন । তা 
পৃথিবী স্থির হইল ।”৯ 
_ কোরআন ও বাইবেলে চ্দ্র-সূর্যের চর রিটন 


দেওয়া হয়েছে ঠিক সেইভাবেই জেন্দাবেস্তাতেও দেওয়া হয়েছে । 
যদি বর্ণনার মধ্যে কোন পার্থকা থাকত, উল্টা অর্থ হতো অথবা 


কোরআন বিরোধণ কোন ছোঁয়া পেতাম তাহলে একবাক্যেই আমরা : 


পাঁরহার করতাম । চন্দ্রূর্য ঘুরছে, পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে 
এদের যাত্রাপথ, নিদিষ্ট নিয়ম অনযায়ী- তারা আল্লাহর আদেশ 


পালন করছে একথা প্রাতটি ধমগ্রল্থেই যেখানে বলা হচ্ছে সেখানে 


বাইবেল ও জেন্দাবেস্তা বিশ্বাস কার না__একথা যাঁদ কেউ উচ্চম্বরে 
ঘোষণা করে তবে সৌক কোরআনকেই প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাস করল 


নাঃ যেখানে তিনটি ধর্মগ্রন্থেই একই কথা সেখানে যে কোনাটির 
বাণী (চন্দ্র-সূর্য ও পৃথিবীর) অবিশ্বাস করাই কি অন্যগুলোকে 


অবিশ্বাস করা নয়? পৃথিবীর সূম্টির সময় তা কম্পিত হচ্ছিল-_ 


: পাহাড়কে এর মূল নিরূপণ করে বা কাঁলক দিয়ে এঁটে দেওয়ার পর 


স্থির হয়ে বসবাসের উপযোগী হলো এ কথাই তিনটি গ্রন্হ 
সমন্বয়েই ঘোষণা করছে । এর পরেও যারা বলে পাৃঁথিবা, চন্দ্রসূ্য 
সবই ঘোরে তাদের বলতে হবে দ্বার্থান্বেষী, ০০ 
চিন্তাবিদ । ধর্ম্রন্থে তাদের বিশ্বাস নেই। 


টাকা-১।:. কথিত আছে, ঈ*বর জলের উপর পাঁথবাঁকে সৃষ্টি করেন। 


পাথবাঁ ষখন কম্পিত হইতে লাগল, তখন ঈশ্বর পাথবাঁর দিতি 
া্ট করেন। 'পৃঁধিবী স্থির হইল।” : 
'[ বঙ্গানুবাদ ডঃ মুঃ শহাঁদল্লাহ, শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ পণ্ডিত। বাঙাদেশ ]। 


জেন্দাবেস্তার প্রমাণ ৬১ 
উপরে উদ্ধৃত জেন্দাবেস্তার বাণীসমূহ যে সত্য তা প্রমাণ করে 
' হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে 'বাঁণত কথাসমূহ । 'আহম্মদ' ও 
“মোস্তফা” নামে তাঁকে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাঁর পদানুসরণ। 
করার নিদেশ কঠোরভাবে দেওয়া হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে__ 

৬৫। “এই সম্রে আহ্বানকারা ব্যন্তি ভিন্ন আর কেহ গমন 
করে নাই। যে পশ;পালকের পশ্চাৎ অনুসরণ করে নাই সে পথভ্রষ্ট 
হইয়াছে ।” 

৬৬। “যাহারা এই পথ হইতে ফিরিয়াছে তাহাদিগকে অনেক 
প্াঁরভ্রমণ কারিতে হইয়াছে এবং অনেক পারশ্রান্ত হইতে হইয়াছে।” 

৬৭। “যেকেহ পয়গম্বরের বিরুদ্ধে পথ আশ্রয় করে, সে 
“কখনও লক্ষ্যস্হানে পেৌছাইতে পারিবে না।” 

৬৮। “হে সাদা ! মনে কারও না পাবন্রতার পথে 'মোস্তফার'” 
“পশ্চাৎ অন:সরণ ব্যাতরেকে গমন করিতে পারিবে ।” 

[বঙ্গানুবাদ ডঃ মূহাঃ!শহাদুল্লাহ ] 
“আমি ঘোষণ করিতেছি, হে স্পিথাম জরথষ্ট পবিত্র আহম্মদং 
'নিণ্য় আসবেন যাহার নিকট হইতে 'তোমরা সংচিন্তা, সংবাক্য 
এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ কারবে |” 
| [ ১ম পারিচ্ছেদ। অন্দবাদ ম্যাক্স মূলার, পৃঃ ২৬০] 
এবার চলন হাদিসের প্রমাণ পাঁরচ্ছেদে এ পাব আহম্মদের 
অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর বাণী ধরে. দেখি কোরআন, 
বাইবেল ও জেন্দাবেদ্তার সঠিক অন্বাদ চর, সত্য ও পাঁথবা 
সম্বন্ধে আমরা দিয়েছি কিনা। . 


টীকা--১। মোভফা অথথ িবাচত। হযরত মহাম্মদ (দঃ)-এর 
উপাঁধি। 
.ই। হযরত মুহাম্মদের (দঃ) অন্য নাম। কোরআনে, বাইবেলে এবং 
. ববেদেও এ লাম আছে। ' 





হাদিছের প্রমাণ' : 
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বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, বৈজ্ঞানক নবী হযরত মুহাম্মদ 
( দঃ ) অতাব জাঁটল, কাঁঠন চিন্তাধারা ধার সমাধান আমরা করতে 
পাঁরাঁন তা আমাদের 1দয়ে গেছেন। তাঁর প্রাতটি বাণী বিজ্ঞান- 
সম্মত খাঁটি ও নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং ভীবষ্যতেও 
হবেই। শনধদ আমরা মুসলমানরাই নই, শব মনীষারা তাঁর 
বাণীর. অদ্ভুত গুরুত্ব ও গুণাগুণ, দেখে দ্বিধাহীন "চত্তে স্বীকার 
_ করতে বাধ্য হয়েছেন যে তাঁর মত জ্ঞানী কেউ ছিল না-_কেউ 
হবেও না। বৈজ্ঞানক দৃষ্টিতে তাঁর বাণী বিশ্লেষণ করলে আমরা ' 
অবাক হয়ে যাই । ভন্তি ও শ্রদ্ধায় হৃদয় 'বগলিত হয়ে যায়। তাই 
চলুন, এ অমর বৈজ্ঞানকের মতামত নিয়ে আমরা এ জটিল বিষয়ের 
এক সর্বশেষ সমাধানে আসি । 

সূর্য স্হর নয়, ঘূর্ণনশীল-_একথা 'তাঁন ভাবে আমাদের, 
জানয়ে 1দয়েছেন তাঁর শনম্নোন্ত বাণীতে । | 

[তান বলেছেন __ 

খোদার পথে সকালে বা সন্ধ্যায় চলা যাহার উপর সূর্য উাঁদত 
হয় ও অস্ত যায় তাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ।”২ | 

উপরে বার্ণত বাণী পারজ্কারভারে বলে 'দচ্ছে যে সূর্যের 
চলার জন্য এক নার্দস্ট পথ আছে। সূর্য এ নার্দ্ট পথেই 
আপন গাঁততে পাঁরভ্রমণ করে । 

সূর্যের অস্ত ও উদয় সম্বন্ধে রছুলের এরুপ বাণী আমরা 
আরো দেখতে পাই। পরে আরো একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো £ 


টাকা_-১। আমার রচিত বৈজ্ঞানিক মহাম্মদ (দঃ) ) পঃুকে এর কটা 

প্রমাণ পাবেন। 
২। সহীহ ব্খারী--তর্জমা আব্দুনা রহমান খাঁ। 
[হাদিছ নং৬/৩৫ পৃচ্ঠা নং ৬৯_৭০। ]. 


ূ হাঁদছের প্রমাণ 
আবন্যর (রাঃ ) বলেছেন-__ 

“নবী (সঃ) আমাকে বালয়াছেন, 'জান কি কোথায় যায় সূর্য 
যখন ডুবে” আমি বাললাম, “খোদা ও তাঁহার রছূলই জানেন। 
তান বাঁললেন উহা যাইতে যাইতে সেজদা করে আরশের নিচে । 
তারপর অনমাত চায় ( উদয়ের )।৮১ 

এবারে দৌখ পাঁথবী ঘূর্ণন সব্বন্ধে তাঁর মত কি? 
ওয়াল আরদ । হাল. তায়ালা মুনা জালেকা 2৮২ 
. অর্থাৎ “আম তোমাদের আল্লাহর কসম "দিয়ে বলাছ ষার হুকুমে 
ছআকাশপমূহ্‌ ও পৃথিবী স্থির হয়ে আছে। তোমরা তা জান তো?” 

এ বয়ে রছুলের আর একটি বাণী আমরা পেয়েছি যা 
বনম্নরূপ-_ 

হযরত আলীস বলেনঃ 
_. ব্রছ্চলল্লাহ (দঃ) বলেছেন_“যখন আল্লাহতায়ালা পাঁথবী 

স্াষ্ট কাঁরলেন তখন তাহা থর থর্‌ কাঁরয়া কাঁপতে লাগিল। 
অতঃপর আল্লাহ পাহাড় পর্বত সূম্টি কারলেন এবং উহার উপর 
শলাকা স্বরূপ মারলেন। তখন পৃথিবী স্থির হইল ।”৩. 

সাহাবী আনহা! (রাঃ) উত্ত হাঁদছাট নম্নরূপে বর্ণনা 
. ধদয়াছেন £ | 

 রছুলুল্লাই (দঃ) বলেছেন, “যখন আল্লাহ জাগনকে সাঁচ্ট 
কারলেন তখন তাহাতে ভীষণভাবে কম্পন উপাস্হাতি হইল, তাহা 
জীবজন্তু ও মানব দানবের অবস্হানের ষোগ্যই থাঁকল না । সুতরাং 


৩ 


স্টীকা_১। সহীহ বুখারীর-_তর্জমা আব্দুর রহমান খাঁ। 


| --হাঁদছ নং ৬/১৭৭ 
প্রথম খণ্ড। সযাষ্টর প্রারম্ভ পারচ্ছেদ। পৃঃ নং ১৭৬--১৭৭। 


২। এ এ [ হাঃ নং ১৯৪-১৭৭ । 
জেহাদৈর মাহাত্ম্য পারচ্ছেদ। পঠ নং ১৪৪] | 
|. মেশকাত ও হাঁদছে রছ্‌ল--কৃত অধ্ক্ষ আলী হায়দার চৌধ্নরী। 


৪ _.. পাঁথবা নয় সূর্য ঘোরে 
আল্লাহ পাহাড় পর্বতগীলকে সুজন করিয়া জামনের উপর 
বসাইয়া দিলেন আর অমাঁন জমিন থামিয়া গেল। শান্ত হইয়া 
চ্বচ্হানে স্হিতিশগল হইয়া গেল”* প্রকৃত বাণীট এই £ ূ 
“লাম্মা খালাকাল্লাহুল আর্দা জায়ালাত তাঁমদো ফা খালা- 
কাল জেবালা ফাকালবেহা আলায়হা -ফাসতাকার্রাত ; ফায়াজে- 
বাতেল: মালায়েকাতু ?িন্‌ শেদ্দাতেল্‌জেবালে 1২, 
সূর্যের ঘূর্ণন ও পাঁথবী স্থির সম্বন্ধে আমরা হযরতের (দঃ) 
মুখানঃসৃত যে বাণী পেলাম তা থেকে সন্দেহের আর কোন অবকাশ 
থাকল না যে পাঁথবীর কোন গাঁতি আছে। যারা হযরতের এমন 
বাণী পেয়েও বলবেনযে পাঁথবী ঘোরে তাঁরা শুধু গোঁড়াই নন, 
ধর্মীবরোধা, বিজ্ঞান 1বরোধী ও বিবেকজ্ঞান বিরোধী । যাঁদ 
কোরআন ও হাঁদছ না মানেন তা হলে ধর্মকে মানবেন না, 
ইসলামকে মানবেন না। কাজ্পাঁনক বৈজ্ঞানক মতবাদ -নিয়ে 
চক্রাকারে উলট পালট খান। 
পৃথিবী ঘোরে এর উপর বাঁদ. কোন: বাস্তব প্রমাণ থাকত, 
ল্যাবরেটার হতে যাঁদ কোন স্বতগ্রীঁসদ্ধ প্রমাণ বের করা সম্ভব হতো 
তাহলে এর উপর যুগে যুগে এ দ্বন্দ বিজ্ঞানীদের মধ্যে চলত 
না। আইনস্টাইনের মত মহাজ্ঞানীও যেখানে পাঁথবী ঘূ্ণনের 
কথা অস্বীকার করে বললেন, “পৃথিবী ঘোরে এর কোন বাস্তব 
প্রমাণ নেই”-_ সেখানে যারা বিজ্ঞান চর্চা মোটেই করেন না তাঁরা 
পৃথিবী ঘোরে এ মতবাদ কোরআন হাঁদছের চেয়েও বেশণ খাঁটি 
মনে করে গ্যালিলিওকে দেবতার আঙনে বসালেন। ভুল বুঝে 
ভুল করলে ক্ষমা আছে কিন্তু গ্যালি'লওকে গোঁড়ামীয় মত সমর্থন 
দিতে গিয়ে আল্লাহ ও রছলের বাণণীর অবজ্ঞা করলে অথবা ভুল 
টাকা-১। কিমিয়ামে সাআদত--কৃত ইমাম গাজ্জালগ ৩য় খণ্ড। 
দানের পরচ্ছেদ। তমা মৌলানা নূরুর রহমান, এম. এম. | 


২। মিশকাত। হাঃ নং ১৬২/। তরজমা মৌলানা নূর মহাস্মদ 
আজমাী। 


৬ 
ও ্স্প 





হাঁদছের প্রমাণ “৫৫ 


ব্যাখ্যা দিয়ে বা না বুঝার ভান করে পাঁথবী ঘোরে এ কথা ি*বাস 
করলে আল্লাহ পাক ক্ষমা করবেন 'কনা জানি না। কেননা 
স্বার্থহণীন কণ্ঠে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, 
: “ওয়ালা তাল্‌ বিছদল হাক্কা বেল্‌ বাতিলে ওয়া তাক তুমুল 
হাকাওয়া আনতুম তায়ালামন ৷” 
অথ্থাৎ “এবং সত্যকে মিথ্যার সাঁহত 'মাশ্রত করিও না এবং 
_ তোমরা সেই সত্য গোপন কারও না-যেহেতু তোমরা উহা অবগত 
আছ ।”৯ | [ সূরা বকর, আয়াত ৪২ ] 
_. শবিজ্ঞানীদের মতবাদে যারা পাহাড়ের মত অটল, আঁব*বাসীদের : 
মতো গোঁড়া তাঁরা কি জবাব দেবেন চাঁদের জন্মতত্ নিয়ে ? চিরকাল 
বি*বাস করে আসলেন পাঁথবী হতে চাঁদের জন্ম হয়েছে । এখন 
বিজ্ঞানীরা বলছে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বিশ্বাস করতে হয়তো 
মন চাইবে না। তবু দেখলেন তো? বিজ্ঞানীরা চাঁদের জল্ম 
সম্বন্ধে কি কথা শেষ পর্যন্ত বললেন? এক খাঁটি বৈজ্ঞানকের 
মুখ থেকে একথা এমন বের হয়ে এলো, “এতদিন মানুষের যে ধারণা! : 
(ছিল তা সম্পূর্ণ ই ভুল।” 
এখন কি বিশ্বাস করবেন ?. যারা কোরআন_ও হাঁদছ বিশ্বাস 
করেন না তাদের যূগে যুগেই এভাবে নাজেহাল হতে হবে। “নিজের 
টা মিরর গজ রানেই বাজী নিবে রান। 


্ 


টি « নিলি জান ভাপ ও 'আউলিয়াদের মতে- 

এক £ হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ্‌ 

: আধ্যাত্বক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, নবী, সম্রাট, আল্লাহর 
রয় বন্ধ, অদ্য বিজ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটক, সপ্ত আকাশ ভ্রমণকারা, 
আরশ কুরসী, বেহশত-দোজক দর্শনকারাঁ, পাঁর্থব ও অপার্থিব 


. ীকা১। কোরআন ২ ৪২। 


৫৬ পৃথবা নয় সূর্য ঘোরে 


জগতের রহস্য উদঘাটনকারা বৈজ্ঞানক 'রছদূলে করিম হযরত | 
মৃহাম্মদ মোস্তফা (দঃ ) যান নিজের পারচয় দিতে বলেছেন £ 

(১) ' “আমি জ্ঞানের নগরী আর আলা তার প্রবেশ দ্বার ।” ূ 

(২) “আল্লাহ-পাক আমার অন্তরে এক অনদগ্রহের জ্যোত 
নিক্ষেপ করিলেন আর আমি ইহাতে অনুপম স্নিগ্ধতা অনুভব 
করিলাম । নতোমগুল ও ভূ'মগ্ুলের অভ্যন্তরে যা কছ॥ আছে এর 
সব তত্ব আম অবগত হইলাম ।” 

(৩) “পূবদ্ধয্র এবং পাশ্চমদয় আমার সম্মথে উদ্ভদিত 
হইল ।” 

অন্তর যার বিকশিত, "দব্য-দৃ্টি টি নিত 
পারলৌকিক তত্ব যার অবগত, জ্ঞান সম্দদ্রে যান নিমাজ্জত, তিনিই 
ঘোষণা করেছেন £ 

'আম আল্লাহর কসম দিয়ে বলাছ জাকাশসম্‌হ ও পৃখিবা 
স্হির রহিয়াছে ।” (হাঁদছ পারচ্ছেদে এ পূর্বে উদ্ধৃত) | 

শহধ? মনসলমানই নয়, বিশ্বের অন্যান্য জাতির মানবকুল__ 
যাদের এ মহামানবের প্রাত রয়েছে অগাধ বি*বাস ও শ্রদ্ধা তারা এ , 
মহাসত্যের বাণীকে ভক্তিভরেই মেনে নিবেন এ বিশ্বাস আম করি |: 
যারা গোঁড়ামী করে অবজ্ঞা করবে তাদের পাঁরণাত কি হবে : 
আল্লাহই ভাল জানেন। কেননা আন্লাহর বাণী ও রছনলের (দঃ) 
বাণী, আব*বাস করা কতবড় অপরাধ যাঁদ.কেউ জানত ত তাহলে 
_ গোঁড়ার্মী করে নিজের ধ্বংস ডেকে আনত না। 
ছুইঃ গাওদে আজম হযরত শেখ মছিউদ্দিন সৈয়দ আবুল কাদের 


জিলানী (রাঃ) 
_ আধ্যাত্মক জগতের উজব্ল ভাস্কর এ মহাপদ্রন্ষ যান বাম 


মুখ নিঃসৃত বাণীতে বলোছলেন ঃ রী 

“সকল "সদ্ঘ পুরুষের স্কন্ধে আমার চরণ”--তিনি তাঁর 
অমূল্য গ্রন্ছ “গুনিয়াতৃত তালেবীন”-এ (২য়, খণ্ড, পৃঙ্ঠা ১৫) 
_ আল্লাহর প্রশংসাবাণী ব্যন্ত করতে বলেছেন ৪. 


/প্প 


| হাঁদিছের প্রমাণ $৭ 

“আর তাহার এবাদত উপাসনায় একনিষ্ঠ ও অনুগত বান্দাদের 
দ্বারা শহরসমূহকে সুদ্‌ড় রাখিয়াছেন-যেমন এই পাঁথবীকে 
পাহাড়ের দ্বারা সুদূঢ় ও অটল করিয়া রাখিয়াছেন__যাহাতে ইহা 
বসবাসের জন্য নিরাপদ হইতে পারে ।” [ অনুবাদক-_-নুরূল আলম 


রইসী এফ. এস. বি. এ, (অনার্স ) এম. এ.] 


যে মহাপ্‌্রুষের 'দব্-দৃম্টিতে সব কিছ হয়েছে উদ্ভাসিত, 
ঘাঁর চরণ যুগলে আশ্রয় নেওয়ার জন্য হাজার হাজার আউীলয়া ঘর 
সংসার ত্যাগ করেছে, যাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত হয়ে 
অসংখ্য মানব ধন্য. হয়েছে, যাঁর মহান চারত্র যুগ যুগের জ্ঞানী 


_ বিজ্ঞানী ও তাপসদের মুগ্ধ করেছে। তাঁর বাণীকে অবজ্ঞা করার 


সাহস কার ? সেই নিতান্ত মূর্খ ও অন্ধ যে এমন বাণণীকে উপেক্ষা 
করে বলে পৃথিবী ঘুরছে? । | 


 ভিনঃ হযরত আলী (রাঃ) 


 'বিশব ইতিহাসে যে নামটি সুপারাচিত, ইসলামের হীতহাসে যে 
নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, আধ্যাত্মক জগতের আলো 
হিসেবে যে নামাট সাধক প্রাণে পুলক আনে, বার যোদ্ধা ঠহসেবে 


.. আজও যাঁর সূনাম জগৎ বাপী, অপ্পারসীম' জ্ঞান ভাণ্ডারে যাঁর 


হৃদয় ছিল ভাত, শান্ত ও সাহ[সিকতায় যান ছিলেন অপ্রাতদ্বন্দৰী 
তিনি হলেন বীর মুজাহদ, শেরেখোদা হযরত আলা (রাঃ) 
রছুলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রিয় জামাতা । আল্লাহ যাঁদের ভালবেসে 


 ; এই পথবীতেই বেহেশতের সনসংবাদ দয়োছলেন তান ছলেন 


তাঁদেরই অন্যতম রছনলের আতি প্রিয় সহচর । 
[তানি হযরত আন্হা কর্তৃক বাঁণত হাঁদছটির (যা হাঁদছ 


.পাঁরচ্ছেদে উল্লেখ করোছ-যখন আল্লাহ পাঁথবাঁকে স্াষ্ট 
_ করলেন......পোথিবী স্থির হলো)-্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে__ 
-“দেহের মাংসাঁপণ্ড যেমন গ্ছিতিশীল, নড়চড়' করে -না.. তেমাঁন এ 


পৃথিবীও স্হিতিশশল নড়চড় করে না।” ( তফসীরে তাবারা )। 
তাঁর এ উপমা ছিল দার্শীনক, বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীলদের 


9৮. 





৫৮ . .. পাথকী নয় সর্থ ঘোরে 
ও প্রাণের অপর্বখোরাক। আর পাবা ঘর্ণনশীল_ 
মতবাদীদের মাথায় কুঠারঘাত | 
হযরতের (দঃ) পাব বাণী ওমরবন খাত্তাব কর্তৃক যখন 
উদ্ধৃত হয় (যা.পূর্বে হাঁদছ পারচ্ছেদে উল্লেখ করোঁছ ) পাবার 
স্হিরতা সম্বন্ধে তখন হযরত আলী (রাঃ), আব্বাস, উসমান, 
আবদুর রহমান ইবনে আউফ, যুবাইর এবং সাদ-ইবনে-ওক্াস 
(রাঃ) প্রমূখ উপাস্হিত ছিলেন। সবাই এক বাক্যে রছদলের (দঃ) 
বাণণ চিরসত্য বলে স্বীকার করলেন। কোন গোলক ধাঁধা তাঁদের 
হৃদয়ে আর দ্োলক দিতে পারল না। 
চার: মহাত্মা ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) 
জগৎ জোড়া যে নামটি সবার মনে শ্রদ্ধা অর্জন করেছে”_যার 
জ্ঞানতত্বে স্বজাতি-বিজাতি আলোকিত হয়েছে সেই মহান সাধক 
হযরত ইমাম গাজ্জালী (রাঃ )। 

দর্শন, সাহিত্য, ধর্মতত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইহলোৌকিক, পারলৌকিক 
প্রভৃতি বিষয়ের উপর এত গভীর আলোচনা যিনি করেছেন যার দান 

অতহলনায়-_[তান তাঁর মহামূল্যবান গ্রন্হ “কিমিয়ায়ে সাআদত' 
. ৩য় খণ্ডের অষ্টম প্রাঁরচ্ছেদে পুধিৰী স্থির'-_ প্রমাণ করেছেন 
. নিম্নোস্ত হাদছাটর বর্ণনায় £ 

সাহাবী আন্হা (রাঃ) কর্তৃক ৰণিত, 

রছুলঃজ্লাহ ( দঃ) বালয়াছেন £ 

“যখন আল্লাহ পাথবীকে সৃম্টি করিলেন তখন তাহাতে 
ভীষণভাবে.কম্পন উপস্হিত হইল. তাহা জীবজন্তু ও মানব-দানবের 
অবন্হানের যোগ্যই থাকল না। সুতরাং আল্লাহ পাহাড়- 
গবতগযীলকে সৃজন কাঁরয়া পৃথিবীর উপর বসাইয়া দিলেন। 
' আর অমান গত খামির গেল-_শান্ত হইয়া স্হান ছা 
শীল হইয়া গেল 1” 


পাঁচ ঃ বিশ্ববিশ্রুত মনীবী জামাখমারী ০০০৪ 
জীবনভর জ্ঞান সাধক, আধ্যাত্মিক জগতের সমপণ্ডিত, অসংখ্য 


হাতের প্রমাণ, ৫৯ 


গত আলোড়ন স্টিকার, ক টস ০ - 
জামাৎসারী__তাঁর 'কাশশাফ' গ্রন্হে পরাথকীর শস্হিরতা প্রমাণ করে 
নাস্তিক ও দোদন্ল্যমান 'চন্তাবদদের কবর রচনা করেছেন। 
ূ 'পাঁথবী স্হির_পারচ্ছেদের টীকা__২ এর শেষাংশে তাঁর ব্যাথ্যা 
দেওয়া আছে। 
ছয়ঃ মওলানা! জালালউদ্দিন বুম 
বিশ্বাবখ্যাত কাব, দার্শীনক, লেখক, জ্ঞানের মশাল' বাহক; 
: আধ্যাত্মিক শান্ত অর্জনকারা, পূর্ব দেশীয় গেটে এমহান জ্ঞান সাধক 
জালালউীদ্দিনর:মী তাঁর অমর অবদান 'মসনবী শরীফ'-এ উল্লেখ 
করেছেন আল্লাহর অপূর্ব শান্ত মাহমার বিকাশ করে এই বলে ঃ 
তা বগশে খাকে হক চে খান্দাহাস্ত 
কো মোরাকেব গান্ত ও খামুশ মান্দাহান্ত।” 
অর্থাৎ “আল্লাহ পাৃথবীকে এমন 'নর্দেশ 1দয়েছেন যেন 
পাঁথবী নিশ্চুপ হইয়া দরবেশের ন্যায় তাঁহার ধ্যান করে।” 
গকভাবে মহাশন্যের মধ্যে পাঁথবী 'স্হির হয়ে আছে এর উত্তর 


তান দিয়েছেন গভীর বৈজ্ঞানিক প্রমাণে পদার্থ. বজ্ঞানের . 


 পুরুতবপূর্ণ একটি পারচ্ছেদকে কেন্দুকরে। বজ্ঞানীরা এ প্রমাণকে 
ণকছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না । পাঁথবী স্হির প্রমাণ করতে 
আ'মও পদার্থীবজ্ঞানের 100071881600 [11601য-কে সম্বল 
করে "দ্বিতীয় প্রমাণ উত্থাপন করোছ। 

তাঁর সুন্দর য্াক্তীট “পাঁথবী স্হির-_পারচ্েদে (কোরআনের 
' অংশ) টীকা--২ এ দৌঁখয়োছ। একজন কাব হয়ে বকভাবে 
বিজ্ঞানের এমন বাস্তব প্রমাণ 'দয়ে বৈজ্ঞাঁনকদের-হতবাক করবেন তা 
চিন্তা করলে অবাক লাগে। তাঁর এ প্রমাণ দেখে মনে হয়_ 
[216010010827600 10601 যেন তাঁরই হাতে রাঁচিত। আধ্যাত্মিক, 
. পারমাঁত্বক জ্ঞান ভাণ্ডারে যেন তাঁর বক্ষেই রাক্ষত। আঁবশ্বাসীরা 

তাঁর এ বৈজ্ঞানক চন্তাধারাকে ধা করতে পারবেন কি ? 


৬০ পাথবা নয় ল্য ঘোরে 
আশরাফ আলী থানভী (রাঃ) | 

রা উপমহাদেশে যে নামটি বিশেষভাবে সবার 
মনে শ্রদ্ধা আনে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ধারক ও বাহক হিসাবে যার 
খ্যাতি সবর, সঠিক পথ্থ নি্েশিক হিসাবে যার সাহস ছল অদম্য, 
কঠিন ও দর্বোধ্য বিষয়ে যার মীমাংসা ছিল সঠিক-_আক্লাহ 
রছ্‌লের (দঃ) পথে সারা জীবন যার সাধনা ছিল নাবকার সেই 
স্বনামধন্য মহাত্মা মওলানা আশরাফ আলা থানভী । ভ্রম ব্যাখ্যাকারা 


কোরআন অন্বাদকদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে তান দ্যর্থহীন কণ্ঠে . 


সূরা ইয়াছিনের ৪০ .আয়াতে লিখেছেন--“উভয়েই (চন্দ্র-সূর্য ) 
মহাশ্‌ন্যের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে ।” “সমস্তই মহাশৃন্যের মধ্যে ভ্রমণ 


কাঁরতেছে”__লিখে যাঁরা পৃথবীকেও ঘ[রাচ্ছেন তাঁদের ভ্রম ব্যাখার 
কবর দিয়েছেন । সূরা রুম, সূরা ফাতের, সূরা লোকমান প্রভাতি 


সূরায় যেখানে দ্ধ্যর্থহখীন কণ্ঠে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন__ 


পৃথিবী স্থির, অটল নড় চড় করে লা" যা অন্নবাদে থানভা (রাঃ) : 


সাহেব স্পম্ট ভাষার বর্ণনা করেছেন ]_ সেখানে আব্বাসী ও 
স্বার্থবাদীর দল “পাথবী আপন কক্ষে ঘ্দরতেছে”_-এ বাণী 
কোথাও কোরআনে খুজে না পেয়ে -কুল্লঃন-ফি-ফালাকে 
ইয়াছবাহ্দন" এই আয়াতকে সম্বল করে বিভ্রান্ত করার কৌশল খ:জে 
পেয়েছেন। এ ভুলেরই চির অবসান করেছেন এ মহাত্মা আশরাফ 
আলী থানভী (রাঃ)। . 
. বিশ্ববিশ্রুত মনীষী ও জ্ঞান: তাপসের বাণীকে আল্লাহ 
পৃথিবীকে ও আরাশকে স্থির বলে ঘোষণা করেছেন তিনি তার 
সঠিক অনুবাদ করে 'বিশ্বমানবকে দেখিয়েছেন। তাঁর কোরআনের 
অনবাদ ও বিশ্লেষণ এর প্রমাণ । 
আটঃ মওলানা হাজী মোহাম্মদ রুছল আমিন 

অখণ্ড বাংলা ও আসামের অদ্বিতীয় আলেম ও মোহাদ্দেস_ 
কোরআন ও মেশকাত শরাঁফের অনুবাদক, ইসলাম মোহামেডান ল, 
হজের মাসায়েল, বাঁমার ফৎওয়া মেরাজ ও ছিনাচাক, হানাফা ফেকা 





২ টি স্পা 


_- রাত 


হাঁদছের প্রাণ ৬১ 


তত্ব বড় পার সাহেবের জীবনী, আউলিয়াগণের জীবন, বঙ্গ- 
আসামের পীর আউলিয়া কাঁহনী, ইসলাম-বিজ্ঞান প্রভাত অসংখ্য 
গ্রন্হ প্রণেতা, গবেষক, স্াহাত্যিক, ধর্মতত্বীবদ ও আধ্যাত্বক জগতের 
আলো এ মহান বঙ্গ-সন্তান 1যাঁন তাঁর লেখনী ও জোরালো বন্তৃতীয় 
ঘোষণা করেছেন__,“পাঁথবী স্থির সূর্যের চতুদিকে ঘোরে না ।”__ 
তাঁর রচিত কোরআনের অনুবাদ ও  ইসলাম-বিজ্ঞান পুস্তক-এর - 
প্রমাণ | | 
নয় ঃ হযরত আব্বাস (রাঃ) 

মুফাসসির শিরোমণি, হযরতের (দঃ) চাচা, একান্ত সহচর যার 
'. দ্বারা হযরতের (দঃ) পাব মুখ নিঃসৃত বাণীর প্রাতফলন ঘটেছে । 
জ্ঞানী-গুণী সাহাবা, কবি, লেখক, সাহাত্যক ও হযরতের (দঃ) 
ভন্তবূন্দ যার বাণণী শ্রবণ ও 'লাঁপবদ্ধ করার জন্য ভীড় জমাতো । 
'নখত সত্য বলে "দ্বধাহীন চিত্তে সবাই যা গ্রহণ করত ও 'লাপিবদ্ধ 
করত তিনিই বর্ণনা করেছেন রছনুলের বাণী-_যা হাঁদছ পাঁরচ্ছেদে 
উল্লেখ করেছি এবং দৌঁখিয়োছি যে পাহাড়গুলো কীলক স্বরূপ 
: পৃথিবীর বক্ষে স্হাপন করার ফলে পাথবী দোলনের হাত থেকে 
রক্ষা পেয়ে 'স্হর হয়ে গেল এবং মানব ও জীবজন্তুর বসবাসে 
উপযোগী হলো । ঘূর্ণনশীল বস্তু বসবাসের উপযোগী নয় এটা 
কোরআন যেমন দৌঁখয়েছে বৈজ্ঞানিক নবী হযরত মূহাম্মদ (দঃ) 
তেমনি প্রমাণের 'ভীত্ততে দৌথয়েছেন যা হযরত আব্বাস (রাঃ) ব্য্ত 
করেছেন । | 
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যুগে যুগে মানুষের 'চন্তাধারার . পাঁরবর্তন হয়। বিভিন্ন 
চন্তাবিদদের একই বিষয়বস্তু নিয়ে নানা প্রকার অন্নাসপ্ধান্তেই 
পোছতে দেখা যায়। . তাই দেখা যায় অনেক সময় '্থির ীসপ্ধান্তে 
.. পৌছতে না পেরে মহাসত্যকেও মহাভ্রমে পাঁরণত করা হয়। আর 
তাকেই অননসরণ করে লক্ষ লক্ষ মানুষ । কিন্তু ভূল প্রকাশ হবেই। 








৬২ পরঁথবী নয় সূর্য ঘোরে 
সত্য চাপা থাকবে না, থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয়। 


তবে অসত্য বেশীদন বিরাজ করলে সত্যের স্থান দখল করে নেয় 


আর প্রকৃত সত্য চাপা পড়ে । মনীষাঁদের মাস্তচ্কেও অসত্যের ঢেউ 
লেগে যায় আর সত্যের রেখাটাকে ঢেকে ফেলে তাকে প্রকাশ করার 
অবকাশ দেয় না। কত শতাব্দী চলে গেছে .এই সত্যটার উপর 
যে, পৃথিবী বূর্ষের চতুর্দিকে ঘোরে।” ইতালির বৈজ্ঞানক 
গ্যালিলিও যে অসত্যটাকে মহাসত্যে পাঁরণত করে মানুষের চিন্তা- 
ধারায় তালগোল পাকিয়ে দয়েছেন সেই অসত্যের বিরুদ্ধেই. আমি 
নিজ মতবাদে প্রমাণ করতে চাই যে, “পৃথিবী নয় সূর্ধ ঘোরে ।” 
প্রথম প্রমাণ 
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1.৩. চশ0, রি [.একাঁট ধুবক ] 


অর্থাৎ “বিশ্বের প্রাতাট পদার্থই একে অপরকে সজোরে 
আকর্ষণ করে । এই আকর্ষণী শান্ত নির্ভর করে প্রত্যক্ষভাবে তাদের 
ভরের গুণফল এবং পরোক্ষ ভাবে দূরত্বের বর্গের উপর ।” 
| [নিউটন ] 


এপ এঁর প্রথমটার ভর ৯1ম্বতীয়টার ভর 
অর্থাৎ আকর্ষণ? শীল্ত-0. হি সু «৮ 


উপ্পারউত্ত সূত্র থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ষে দুটো 'জানসের 
আকর্ষণণ শীল্ত নির্ভর করে তাদের ভর ও দূরত্বের উপর। যাঁদ 
একটা ভর অপরটার চাইতে বেশণ হয় তবে যার ভর বেশী সে 
অন্যটাকে কাছে টানবে। দূরত্ব বেশী হলে এই আকর্ষণী শান্ত 
কমে যায় যার ফলে কাছে টানতে পারে না বটে, তবে তার শান্তিতে 
ছোটটাকে তার চতু্দকে ঘুরায়। এখন পাঁথবী ও সূর্যের কথা 


শা পাগলা... 
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গন্তা কার। পাঁথব একটা জড় পদার্থ । কঠিন, তরল ও বায়বীয় 
পদার্থের সমবায়ে গাঠত। সুতরাং এর ওজন অত্যন্ত বেশ, 
পক্ষান্তরে সূর্য একটা আগ্নাপন্ড ছাড়া আর ক? নয়$ বায়বীয় 
পদার্থের সমবায়ে গঠিত । আমরা জান আগুনের ওজন নেই। 
বায়বীয় পদার্থের ওজন এত কম যে, যত বেশী আয়তনই 
হোক না কোন এর ওজন গণনার মধ্যে আনা যায় না। তাই 
আমরা যখন বায়বীয় পদার্থের ওজন নেই তখন ধরে থাক 
[ব58]181916 অর্থাৎ ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এছাড়া সর্ষের 
তাপমান্রা (আভ্যন্তরীণ উত্তাপ :৪ কোটি ডিগ্রী ও বাঁহর্ভাগের 
উত্তাপ ১২০০০ "ডগ্রী বৈজ্ঞানকের মত অনুযায়ী ) এত বেশী যে, 
কোন পদার্থই এতে কাঁঠন বা তরল অবস্থায় থাকতে পারে না। 
তাই সূর্ধের আয়তন পৃথিবীর চাইতে যত গুণই বেশী হোক না 
কেন তার ওজন পাঁথবীর ওজনের তুলনায় অনেক কম।৯ যাঁদ 
সর্ষের ওজন পাঁথবীর চাইতে কম হয় তা হলে কম ওজনের পদার্থ 
বেশী ওজনের পদার্থকে ঘুরাতে পারে না। তাই সূর্য পাথবীকে 


ঘুরাতে পারে না। এটা অসম্ভব। বরং পাঁথবাই সূর্ধকে তার 


 চতুঁদিকে ঘুরায় । 


_. দূরত্বের প্রশ্ন এখানে ধরা হচ্ছে “না, কারণ একাঁট অপরাটকে 
ীনশ্চয়ই ঘুরাচ্ছে ধা আমরা দেখতে পাচ্ছ । তাই সূর্য ও পাঁথবীর, 
অবস্থান সাঠক দূরত্বেই আছে যার ফলে একটি অপরাটকে টানতে 
পারছে না বটে তবে আকর্ষণা শীস্তর প্রভাবে একাঁট অপরাঁটকে তার 


. চতুদিকে ঘুরাচ্ছে। যখন এই দূরত্বের ব্যবধান থাকবে না তখনই 


একটা অপরটাকে কাছে টানবে এবং মহাঁবপদ শী তখন হবে 


ঈকা-১। গাধার গন ০৬১৫১০২৭ টন (বৈজ্ঞানিকদের মতে ) 
| সর্ষের ওজন-"২১১০২৭ টন 
[ সর্বসাধারণের বুঝবার সাবধষের জনা অর্নেক চ্ছলে ভর-এ় পাঁরব্তে 


খাদ সনদ লিখার ] 


রে পাঁথবা নয় সূ ঘোরে 

মহাপ্রলয়। সূর্য যখন আপন কক্ষচ্যুত হবে তখনই দরস্থের ব্যবধান 
কনে যাবে আর প্রধিবাঁ তায আকা সির বলে সূর্যকে নিকটে 
টেনে আনবে। 


দ্বিতীয় প্রমাণ . 
ধরা যাক, চুম্বক শাল্তর প্রভাবে (11880৩0011801 ) সূযণ 


অথবা পাঁথবাঁ একটি অপরাটকে তার চতুদিকে ঘ্বরাচ্ছে। এই 


আকর্ষণী শান্তও নির্ভর করে দুটো চুম্বকের ওজন ও দূরত্বের 
উপর । যেমন দুটো চুম্বক পাশাপাশি রাখলে একটি অপরটিকে 
আকর্ষণ করে। যাঁদ একটি বড় হয় আর একাট ছোট হয় তবে বড় 
চুম্বকটা ছোট চুম্বকটাকে কাছে টানবে। কিন্তু যদ দূরত্ব অনেক 
বেশী হয় তাহলে এই আকর্ষণী শন্তি থাকলেও প্রভাব বুঝা যাবে 
না। এখন কথা হলো যে আকর্ধণী শক্তি থাকতে হলে দুটোকেই 
টুম্বক হতে হবে- অথবা চুম্বকত্বের গুণ থাকতে হবে। নতুবা এ 
শান্ত হরে না। যেমন এক টুকরো চুম্বক এক টুকরো কাঠের পাশে 
রাখলে কোন আকর্ষণী শান্ত হবে না। এখন দেখি সূর্য ও' 
পৃথিবী দুটোই চুম্বক কিনা অথবা চুম্বকত্বের গুণ আছে কিনা । 
পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি প্রকাণ্ড একটা চুম্বক । হাজার হাজার 
চুম্বকত্ব শান্ত বিশিষ্ট পদার্থ এতে বিদ্যমান । এক টুকরো সপ 
কিছনাঁদন যাবত মাটিতে রাখলে দেখা যায় এতে চুম্বকত্ব শঙ্তি 
এসেছে । একটা- দক নির্ণয়ক যন্তকে ( কম্পাসকে )-তার উত্তর 
এবং দাঁক্ষণ দিকটা পাাথবার উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের সঙ্গে মিল 
হতে দেখা যায়। আরও অনেক বাস্তব দ্টান্ত থেকে বুঝা যায় 
যে. পৃথিবী একটা -বড় চুম্বক। সূর্ধের অবস্থা কিঃ সূর্যকি 
পাঁথবীর মত বড় একটা চুম্বক ? সূর্য আগদনের তৈরা, একে বলা 
'হয় প্রকাণ্ড একটা অশ্নাপণ্ড। সবাই এক বাক্যে তাই স্বীকার 
করে। এতে গাঁলত ধাতব পদার্থ আছে কিনা সেটা আমরা 
আপাতত দেখাঁছ না। দেখবার প্রয়োজনও বোধ করাছ না কারণ 
 পাঁব্র কোরআনও বলেছে, “এবং আমি একটি পরদীতগরদীপ সৃষ্ট 
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: করিয়াছি।”১ মানুষের চিন্তাধারা আল্লাহ্‌র কথার সঙ্গে যখন মিলে 


গেছে তখন আর সন্দেহ নেই যে সূর্য একটা অগ্নাপণ্ড ছাড়া 


আর িছ7।২ যাঁদ তাই হয় তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় .যে 
সূর্যের চুদ্বকত্বের শান্তি মোটেই নেই কারণ আগুনে চুম্বক নষ্ট হয়ে 


ঘায়। এটা বর্তমান বিজ্ঞানের বাস্তব প্রমাণ । যাঁদ সূর্যের চম্বকত্ব 
শান্ত না থাকে তাহলে পাথবীর মত বিরাট চুম্বককে সে 
কিছুতেই ঘুরাতে পারে না। সুতরাং পাঁথবা সূর্যের চতর্দকে 
ঘুরতে পারে না, অসম্ভব । 

তৃতীয়" প্রমাণ £ আজাবনকাল থেকে শুনে আসাঁছ এবং 
শৈশবকাল থেকেই দেখে আসাঁছ যে নভোমণ্ডলের 'প্রুব নক্ষত্র” এবং 
হেভলির “অকৃটেঞ্ট' যেগুলো স্হির একই স্হানে অবস্থান করছে। 
যাঁদ পৃথিবী ঘূরত তাহলে নিশ্চয়ই এ স্থির নক্ষব্রগুূলো দৃষ্টি 
বাহ্ভত হতো। কিন্তু কই সেত হচ্ছে নাঃ শৈশবে শিক্ষক 


_.. মহাশয় বোঝাতেন যে নৌকা অথবা স্টিমারের ভিতরে দাম্ট বদ্ধ 


করে রাখলে যেমন বোঝা যায় না.যে তার নৌকা অথবা স্টিমার 
যাচ্ছে, সেইরুপ পৃথবীতে থেকেও বোঝা যায় না যে পাঁথবী 
ঘুরছে । তখন মেনে নয়োছি। এখন. তো মানতে রাজী নই। 
কারণ নৌকা অথবা স্টিমার থেকে যখন তারের স্থির কোন 
ণজানসের উপর দৃষ্টি রাখা যায় তখন দেখা যায় সেগুলো সরে 


যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি বাঁহত হচ্ছে। পাঁথবা যাঁদ 


ঘুরত তাহলে নিশ্চয়ই এই সমস্ত স্থির নক্ষত্র দু'এক যুগ অথবা 


দুএক শতাব্দীতে দৃষ্টি বাহর্ভূত হতো। কিন্তু পূর্বপুরুষদের 


টাকা _১। কোরআন সূরা নবা, আয়াত--১৩। 


২। অনেক বৈজ্ঞানকের ধারণা সূর্যের মধ্যে লোহা, সীসা, ধাতব 
পদার্থ আছে কিন্ত; তা ভুল। কেননা যার আভ্যন্তরীণ 
উত্তাপ ৪ কোটি ডগ্রী তার মধ্যে কিছুই টিকতে পারে না। 
. ঝুসায়নবিজ্ঞান এর প্রমাণ দেয় । ৰ 


 পাঁথবী_৫ 











৬৬. পাথবী নয় সূ ঘোরে 
বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে এগুলোর কোন পারবর্তন হয়ানি। 
দুটো 'জানসের পারস্পারিক ব্যবধান অগ্রবা' আপেক্ষিক দুরত্ব ; 
তখনই ঠিক থাকে যখন দুটোই একই গাঁততে ঘুরতে থাকে অথবা 
দুটোই স্হির। প্রধানে গ্রুব নক্ষত্র স্থির আছে। তাই পৃথিবী 
স্থির না থাকলে একটা অপরটার দৃষ্টি বহির্ভূত হতে! । কিন্তু এ 
পাঁরবর্তন যখন বছরের কোন খতুতেই পাঁরলাক্ষিত হয় না তখন 
. দৃঢ় কণ্ঠেই বলা যায় যে পৃথবা স্হির। | 
চতুর্থ প্রমাণ £ বৈজ্ঞানিকদের মতে পাঁথবার পাঁরাধ ২৫ হাজার. 
মাইল। ২৪ ঘণ্টায় একবার আপন কক্ষের উপর ঘুরে আসে । । 
তাহলে দেখা যায় এর গাঁতিবেগ ঘণ্টায় এক হাজার মাইলেরও 
বেশী। ধরলাম, পাঁথবী উত্ত গাঁততে তার পারিপাশ্রক 
বায়মমণ্ডলসহ পশ্চিম হতে পূরবাদকে ঘুরছে । এত প্রচণ্ড গতিতে 
ষে পাঁথবী ঘ্দরছে তার পারিপাশ্বক বায়দম্ডল . তদ্রুপ. অথবা . 
কিছ; কম গাঁততে একই দিকে ঘুরতে থাকবে । “কিন্তু আমরা . 
বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে বায়মণ্ডলকে ঘুরতে.দৌখ। 
শুধু তাই নয়, পূর্ব হতে পশ্চিমাদকেও মৃদুমন্দ- গাঁতিতে প্রবাহত | 
দেখতে পাই । যে পার্ক বায়ুমণ্ডলের গাতি ঘণ্টায় ১ হাজার ূ 
মাইলেরও বেশ তাকে আতিক্রম করে সামান্য মৃদমন্দ বায়ু উল্টা- 
দিকে প্রবাহত হবার কোনই য্বক্তিযন্ত কারণ দেখতে পাই না। 
তাই পৃথিবী স্থির না হলে এক্সপ বায়ু প্রবাহ অসম্ভব। 
পঞ্চম প্রমাণ £ ধরলাম পাঁথবী ঘুরছে সত্য কিন্তু শূন্যকে 
নিয়ে নিশ্চয়ই ঘুরছে না। যাঁদ তাই হয় তবে একটা এরোপ্লেন 
অথবা তদ্রুপ গাঁতানয়ন্মক কোন যান নিয়ে শুন্যে কিছুদূর 
যেখানে মাধ্যাকর্ষণ শ্তির প্রভাব অনেক কম সেখানে তার গতি 
নিয়ন্ণ (কণ্ট্রোল) করে কয়েক ঘণ্টা রাখবার পরে ঠিক সোজাসাঁজ .. 
নীচে নেমে আসলে দেখা যাবে যেখান হতে উঠেছে সেখানেই নেমে 
এসেছে । যেমন, মনে করি খুলনা হতে একটি এরোগ্লেন ১০১৫ 
মাইল সোজা উপরে উঠে গেল । সেখানে এক ঘণ্টা গাঁত নিয়ন্রণ 





বিজ্ঞানের প্রমাণ 7 ড৭ 
করে রাখলে এর মধ্যে পাঁথবী ১ হাজার মাইল প্বাদর্চে চলে 
_ যাবে। ৯ ঘণ্টা পর এরোগ্লেনটা সোজাস্মাজ নামলে খুলনার 
উপর না পড়ে লাহোরের উপর পড়ত, কিন্তু দুর্ভাগ্য তা হয় না। 
এর মাঝখানে একটা প্রশ্ন জাগে যে পাঁথবীর ঘূর্ণনের প্রভাবে 
সেই শূন্যের বায়ুমপ্ডলীতেও কিছু গতিবেগ থাকবে যার ফলে 
এরোপ্পেনটাকে ঠিক না রেখে পূর্বাদকে সাঁরয়ে নিয়ে ষাবে। 


: . কতটুকু এবং ক গাঁততে ? হমালয় পাহাড়ের উপর উঠলে 


দেখা যায় যে মানুষের ওজন অনেক কমে গেছে৷ কারণ মাধ্যাকর্ষণ- 
শাল্তকম। এটা ত বাস্তব প্রমাণ । যাঁদ তাই হয় তবে সেখানকার 
| বায়মপ্ডলের চাপও কম এবং পাঁথবার বায়ুমণ্ডলের গাঁতিতে সে 
বায়ুমণ্ডল তাল 'মাঁলয়ে চলছে না। হয় বেশী না হয় কম। মনে 
- কার, সেখানে বায়ুমণ্ডল ঘণ্টায় ৫০০ মাইল বেগে পাশ্চম হতে পূর্ব. 
দিকে ঘুরছে । তাহলে এরোপ্লেনটাও স্হির না থেকে এ গাঁতিতেই'. 
চলবে । এখানে দেখা যাচ্ছে যে পাঁথবী যেখানে ঘণ্টায় ১ হাজার 
মাইল চলছে, এরোপ্লেন সেখানে ঘণ্টায় &০০ মাইল যাচ্ছে অর্থাৎ. 
৫০০ মাইল 'পছনে থাকছে। লাহোর খুলনা হতে ৯ হাজার মাইল 
দূরে হলে এরোপ্রেনটা স্পিড না দিয়ে ২ ঘণ্টা পর নীচে নেমে 
আসলেই লাহোরের উপর পড়তো (এরোপ্পনেন নামবার সময়টুকু 
হসাবে না এনে )। কিন্তু তাই ি হয়? তাই পাকার বোঝা 
যায় “যে পৃথিবী ঘুরছে না” 
5. সবষ্ঠ প্রমাণ ঃ একই 0818০19 বাশম্ট দুইটি বন্দুক যাঁদ 
_ আকই স্হান থেকে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে গাল নিক্ষেপ করে তাহলে 
দেখা যায় যে গলদ পর্ব ও পশ্চিম দকে সমান দূরত্ব নিয়েই 
. মাটিতে পড়েছে।. যাঁদ পাঁথবী পশ্চিম হতে পূর্বাদকে ঘূরত 
তাহলে পশ্চিমে 'নাক্ষপ্ত গ্যালাট পূবাঁদকে নিক্ষিপ্ত গুল 
. অপেক্ষা বেশি জায়গা দখল করত। কিন্তু উভয় দিকের দূরত্বের 
যখন কোন ব্যবধান থাকে না তখন আঁত সহইর্জই এ সিদ্ধান্তে 
পৌঁছানো যায় যে পাঁথবী ঘোরে না। উপর 'দকে টাল ছ'ড়েও 








৬৮. পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 
দেখা গেছে যে যেখান থেকে গুলি ছোঁড়া.হয় ঠিক সেখানেই এসে 
পড়ে । এতেও প্রমাণিত হয় যে পৃথিবীর গাঁত নেই । 

সগুম প্রমাণ: পৃথবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্হল। 
এই জলবোন্টত পৃথবী আপন 4%$-এর উপর ঘণ্টায় ১ হাজার 
মাইল বেগে ঘুরলে স্হলভাগের কোন অস্তিত্ই থাকত. না। 
চত্রার্দকে বোষ্টত জলদ্বারা স্হলভাগ এমনভাবে প্লাবিত হতো যে 


জীবজন্তু, তরুলতা প্রভাতি নিশ্চিহ হয়ে যেত। আর ঘূ্ণনের . 


সঙ্গে সঙ্গে তার জলরাশি ছিটিয়ে মহাশন্যে স্হান পেত । তখন 
আর মহাসমত্রের অস্তিত্বও থাকত না। এছাড়া পাঁথবী পশ্চিম 
হতে  পূর্বাদকে যদি ঘুরত তাহলে সামূদ্রিক স্রোতকে . বাভল্ন 
দিকে প্রবাহিত হতে দেখা যেত না। পাশ্চম হতে পূর্ব দিকেই 
মাত্র এ স্রোত পাঁরলক্ষিত হবার কথা ছিল । কিন্তু এ দূর্ঘটনা 
যখন হয় না তখন নিঃসন্দেহেই বোঝা যায় যে পাঁথবী স্হির। 
অষ্টম প্রমাণঃ সূর্যের চত্দকে একবার ঘরে আসতে 
পৃথিবীকে প্রায় ৬০ কোটি মাইল পথ আঁতিকুম করতে হয় এবং 
সম্পূর্ণ কক্ষপথ ঘুরে আসতে তার মোট ৩৬৫ দিন সময় লাগে । 


তাহলে দেখা যায় যে পাঁথবার বাষিক গতি ঘণ্টায় ৬৮৪৯৩$ 


মাইল । ধরলাম ৬৮,৫০০ মাইল । এাঁদকে চন্দ্রকে পৃথবীর 
. চত্যার্দকে যে কক্ষপথে ঘুরতে হয় সে কক্ষপথের দূরত্ব ১৮,০০)০০ 
মাইল-_অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় ২২৮৫ মাইল গাতিতে চন্দ্র পাথবীর 
চতবা্দকে ঘোরে । অঙ্কে যাদের শদধ্দমাত্র সংখ্যার জ্ঞানট:কুও 
আছে তাদেরও এ ফাঁকটুকু ধরতে অসূবিধা হবে না যে কি করে 


চন্দ্র মাত্র ২২৮৫ মাইল গতিবেগ নিয়ে ৬৮,৫০০ মাইল. গাঁতবেগ' 
বাশিষ্ট পৃথিবীর চতুদিকে ঘোরে-। একটা রেলগাড়ি ঘণ্টায় ৬০. 


মাইল বেগে চললে ১০ মাইল গাঁতবেগ সম্পন্ন একটা মোটর নিয়ে 
' রেলগাড়ির চত্দাঁদকে ঘুরবার কঙ্পনা কি পাগলের কল্পনা নয়? 
বিজ্ঞান ও কোরআন প্রমাণ দেয় যে চন্দ্র পৃথিবীর চতযা্দকে 


ঘুরছে । এটাই যখন অন্রান্ত বলে মেনে নেওয়া হয়েছে তখন এটাও 


বজ্ঞানের প্রমাণ ৬৯ 


অদ্রান্ত বলে মেনে নিতে হবে যে পৃথিবা স্হির, নত্ববা চন্দ্র এমন 
গাঁত 'নয়ে অসাধারণ গাঁতসম্পন্ন পৃথিবীর চতার্দকে কিছুতেই 
ঘুরতে পারত না। পাথবী স্হির আছে বলেই চন্দ্রের ঘূর্ণন 
'মম্ভব হচ্ছে।, 
1. 8০৫9 8১০৪ 1186 1:৪৫ ( পৃথিবী সম্বম্ধে কছন তথ্য ) 
৬01010৩ ০6 1010৩ 881017-511083 ১1027 7 1090511/--5+5 
»'১:1%18555 ৮ 0101106 ১(10605119 
স.1-083 ১1097 ১৫5-5-5605€10471005. 
অর্থাৎ পৃথিবশর ভর-০6+5000000000 00090000009000900 10% 
98806 476৪০ 197000000 11198 (টন) 
[01817761৩1- 8000 711৩5 
পাঁথবীর বয়স--৩৫০ কোট বছর 
অর্থাৎ, ৩৫ ১৯১০৪ বছর 
2. 8065 8১০0 (10658 (সূর্য সম্বন্ধে কিছ তথ্য ) 
018710 01 01)6 চ0জ 1,330,000 11005 
01691610080 0109 01 006 19101 
"10060810975 14 
81855261097 গু90, 
অর্থাৎ সূযে'র ভর 
-20000000000 0000000000 0000000 টন। 
[টীকা 1 ও 21880101008 0৬ [001%৩15৩ 
[78 71008৭ 
58100 বৈ৪৪141 58161116 
8% 
মাথা] 14. 8২১. 
707185% 080১৮107, 00711% 
৪৬/%০0%৮ ] 








ভৌগোলিক প্রমাণ 


মিটি ১৯ 
গ্যালিলিও-এর পূর্বে যেসব জ্যোতির্বিজ্ঞানী আকাশের স্বরূপ 
নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন তাঁরা এ মতবাদে বিশ্বাসী 1ছলেন 
না। টলেমী* ও মুসলিম বৈজ্ঞান্তিক আলবেরুনীর চেয়ে বেশী 
অবদান আকাশ বিজ্ঞানে আর কেউ রেখেছেন কনা আমার জানা 
নেই। তাঁদের মতে পাঁথবার চতুর্দকেই এসব গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরছে। 
পাঁথবীকে ্থির ধরেই চন্দরসর্ষ, গ্রহ-নক্ষত্র সবাকছনর দুরত্বও 
নির্ণয় করা হয়েছে। পৃথিবীর যাঁদ গাঁতি থাকত তবে পাৃঁথবা 
হতে সেসব গ্রহ-নক্ষত্ের দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হত না। 
জ্যোতির্বিদ ও অংকশাস্ুবিদ পাশ্ডিতগণ আজও এদের অবস্থান ও 
গত নির্ণয় করার সময় পৃথিবীকে “50800 7১০91000-এ ধরে 
নেন। পাঁথবীকে [9061008 না করলে এবং এর গাঁত 2610 
না ধরলে সৌরমণ্ডলের ধারণা থাকত অজ্ঞাত। যে হিসেবের উপর 
নির্ভর করে গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান ও স্বরূপ দেখানো 
হয়েছে সেটাই পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য তুলে ধরলাম। .এর পর 
আমরা বিচার করব যে পাঁথবা এদের মত গ্রহ কিনা, এর ঘূর্ণন 
আছে কিনা, জ্যোতার্বিজ্ঞানের য্ুক্তিতেই বা এর ফল কক দাঁড়ায় । 


'টাকা--১ টল্লেমী £ সম্রাট আলেকজাপ্ডারের একজন সতপ্রাসদ্থ সেনাপাঁত। 
গ্রীক দেশে জন্ম হয় । আলেকজাশ্ডারের মৃত্যুর পর তান রাজত্ব করেন। 
গতাঁন এ যুগের সবর্রে্ঠ ভ্‌গোলাবদ্‌, গাঁণতজ্ঞ ও জ্যোতর্বিজ্ঞানী 
ছিলেন। তাঁর মতবাদ শহ্ধু ইউরোপে নয় সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করোছল। 
_ধতান প্রমাণ করে দেখিয়েছেন চল তাঁর মতবাদ দেড় হাজার 

বিজ জাল হল | 








গ্রহের তুলনায় পৃথিবী ছোট না৷ বড় ? 


পির ররর 


(৯) ্ি 


| ॥ পৃথিবী হতে ছোট গ্রহ ॥ 
বুধ-_পূথিবীর ২১ ভাগের এক ভাগ । 
শূক্র-_পাঁথবী হতে কিছু ছোট । 
মঙ্গল পাথবীর ৪ ভাগের ১ ভাগ। 
নার ০৫ স্পা বন্যার 


॥ পৃথিবী হতে বড় গ্রহ ॥ 
বৃহস্পাঁতি--পাঁথবা অপেক্ষা ১৩ শত গুণ বড়। 
শান -- ও » ৭৮২ গহ্ণ বড়। 
ইউরেনাস-- » ॥ ৬৫ গুণ বড়। 
নেপচুন _ », ১» ২৫গুণ বড়। 
্য ( সৌরজগতের একটি জেযোতিক )-_পথিবী অপেক্ষা 

১৩ লক্ষ গুণ বড়। 

| উপরের চার্ট হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কতকগুলো গ্রহ 
যেমন বুধ, শুক্র, মঙ্গল, চন্দ্র পাঁথবী হতে ছোট (চন্দ্র পাঁথবীর 
একাটি উপগ্রহ অথচ গ্রহগন্ুলোর সঙ্গে লখলাম কেন সে জবাব 
ণনশ্চয়ই দেখতে পাবেন চন্দ্রের উৎপাত্ত পারচ্ছেদে )। এখন আমরা 
জানতে চাই, যে গ্রহগুলো ছোট এবং পৃথিবীর নিকটবর্তী এর! কেন 
পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে না? যে মাধ্যাকর্ষণ শাস্তির নিয়ম অন্যায়ী 
চন্দ্র পাঁথবীর চতুদিকে ঘুরতে পারে আর সেই মাধ্যাকর্ষণ শান্ত : 
বুধ, শুরু ও মঙ্গলের বেলায় এসো নাচ্কয় হয়ে গেল, এটা ক কোন 
বৈজ্ঞানিক যান্ত ৪ পাথবীর 'নকটবতখ হবার জন্য এবং ওজন 
. কম হবার জন্য যাঁদ চন্দ্র পঁথবার চতুঁদকে ঘোরে তবে একই কারণ 
থাকা সত্তেও কোন্‌ আইন ধরে এরা সর্ষের চতার্দকে ঘুরছে ? 
এটা কি শুধু কজ্পনা নয় ? এর কি কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ও. 
যত আছে ? 

















৭২ পাথবাী নয় সূর্য ঘোরে 


চন্দ্রের পরেই মঙ্গল পাঁথবীর [নিকটতম গ্রহ। পাঁথবী হতে 
মাত্র ৪৬,০০,০০০ মাইল দূরে । অথচ এই মঙ্গল গ্রহ সূর্য হতে 
৮//২,০০০,০০ মাইল দুরে অবস্থিত । আকৃতির ?দক থেকেও আমরা 
দেখতে পাই এটা পাঁথবীর ৪ ভাগের একভাগ মাত্র । অর্থাৎ 
পাঁথবা মঙ্গল গ্রহের চেয়ে চার গুণ বড়। 'নিঃসন্দেহেই তাহলে 

ত পার যে এর ওজন পাথবীর চেয়ে কম । অথচ সেই মঙ্গল 
গ্রহই পৃথিবীর টানে আকৃষ্ট না হয়ে তার চতাঁ্দকে ঘুরছে ? 
জ্যোতিবিজ্ঞানীরা ?ক তবে মহাকর্ষণ.সতত্র মানতে চান নাঃ না, 


এটাই বলতে চান যে বড়টাই সেই ছোটটার চতাাঁদকে ঘুরবে 2 যাঁদ. 
তাই বলেন, তবে এটা বলছেন না কেন যে,বরাট আকারের সূর্যও 


পাঁথবীর চতাাদকে ঘুরবে? ঠিক আছে এবার বড় আকারের 
গ্রহগুলো নিয়ে আবার আলোচনা করছি। আপনাদের মতে 
 বৃহস্পাত পৃথিবী অপেক্ষা তের শত গুণ বড়। শান ৭৮২ গণ 


বড়। এগুলোর চত্যাঁদকে কল্তু পৃথিবীকে ঘুরান হয়নি । এর. 


জবাবে আপনারা 'নশ্চয় বলবেন যে এসব গ্রহের দুরত্ব পাঁথবী হতে 


অনেক বেশী । তাই পাথবীর' নিকটতম বৃহৎ -গ্রহ- রি 


চতাঁদকেই ঘুরছে 1 

বেশ কথা! বৃহস্পাত গ্রহটি আকীতির 'দিক থেকে শাঁনর চেয়ে 
অনেক বড়, প্রায় দ্বিগুণ । ইউরেনাস ও নেপচুনও বৃহস্পাঁতির চেয়ে 
বহুগুণে ছোট | সূযথেকে এরা কোটি কোট মাইল দূরে অবাস্থিত | 


. এসব ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রহের নিকটে বৃহস্পতি গ্রহ থাকা সত্ত্বেও কেন এর! 
বছ দুরের সূর্যের চতুর্দিকে ঘোরে মহাকর্ষণ শক্তির বরখেলাপ করছে? 


বৃহস্পতির চতুর্দিকে কি এদের ঘুরবার কথা নয়? আছেন কি কোন 
জ্যোতিবিদ পাণ্ডিত বা চিন্তাশীল মনীষা বা বৈজ্ঞানিক যান এর 
ব্যাখ্যা দিতে পারেন ? | 

আমরা সাধারণ অংকশাস্তরবদগণ দেখতে পাই যে দির 
হতে শান গ্রহের দূরত্ব ৪০ কোটি ১০ লক্ষ মাইল। অথচ স্্য 
রুরপপির মুরকারনকাি লগ আধ তাই মহাকর্ষণ সূত্র 


ভৌগোলক প্রমাণ ০৩ 


অনুযায়ী ঘুরতে হলে বৃহস্পীতর চতার্দকে শান গ্রহের না ঘুরে 
উপায় আছে 2 কন্তু তা ঘুরছে না। সবাই ন্জ নিজ কক্ষপথে 
ঘুরছে সর্ধকে কেন্দ্ু করে নয়, পাঁথবীকে কেন্ত্ু করে। যেহেতু 


পাথবী এ বিশ্বের কেন্দ্র, এর ওজন যে কোন গ্রহ নক্ষত্রের ওজনের 


চেয়েই বেশী। পাঁথবীর চতার্দকে তারা যে অবস্হায় ঘুরছে তার 
একাট চার্ট দেওয়া গেল £ 


পৃথিবী হতে নক্ষত্রের দূরত্ব (২) 
নক্ষত্রের নাম . 


পাঁথবী হতে এর দূরত্ব 

ধরব (উঃ আঃ). | 5৭ আঃ বঃ 
ডৌনচ (৭০০ অক্ষরেখা ) ৪৬৫ আঃ ঝঃ 

€ মার্চ মাসের শেষের 'দকে পশ্চিম আকাশে দেখা যায় ) 

রিগেল (১০০ দঃ অঃ) ৫৪৫ আঃ বঃ : 
বেটেল জিয়াস (১০০ উঃ অঃ) ৩০০ আঃ বক 
আচারনার (৭০০ দঃ অঃ) | ৭০ আঃ বঃ. 
ৃ চাপাদ, . ৬৫০ আঃ ঝঃ 


| পৃথিবী হতে গ্রহের দূরত্ব (৩) 
গ্রহের নাম 


' মঙ্গল 8৪৮90,000 মাইল 
শক | ২,৬০,০০,909০0 ,, 
বদ্ধ ৬,৭০,00,0090 ,, 
বৃহস্পাত .. ৩৮,৭০,০০,০০০ , 
শান ৭৮,৮০,09০0,000 ১। 
 ইউরেনাস | ১১৬৭,৪০,০০,9০00 ,, 
সূর্য (জোতচ্ক) _ ৯,৩০১০০,০০০ ., 
নেপচুন 


২৬৮,২০,00,099 ৃ 





চন্র নং ঃ১ 
পৃথিবী হতে পর্যায়ক্রমে নিকটভর গ্রহ (৪) 


২৪০,০০০ মাইল 


৪৮,০০১০9০০ 
২,৬০,০0,000 
৬,৭০,০০,0০90 
৯১৩০১০0১000 

৩৮,৭০,০০,০০০ 
৭৮৮০১০০১০০০ 
৯৬৭০১০৩১০০০ 
২৬,৮২০,০০১০০০ 


৩৫৮ কোটি প্রায় 


দুর 


০ 
ন৬ 
॥ 


৪ 


ভৌগো'লক প্রমাণ / ৩৫ 


পৃথিবী হতে গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহের দুরত্ব নির্ণয় করে জ্যোতি- 
পর্বদগণ আমাদের সুন্দর একাট ধারণা দয়েছেন। আমরা উত্ত 
ধারণাকে অনেকটা নির্ভুল বলেই স্বীকার কাঁর। এখন প্রশ্ন হলো, 
ে পৃথিবী যি সথর না থাকে এবং টয় ঘন্টা বিরাট অর স্থান 
পরিবর্ডন করে তাহলে এসব দুরত্ব কি করে নিভু বলা যায়? 


পপ সূর্য ও যে কোন নক্ষতরকে. সম্মুখে রেখে আমরা 'বিচার 
র। | 





চন্র নং ঃ ২ 


মনে কার পাঁথবী সূর্যের চতুর্দকে ৬০ কোট মাইল কক্ষের 
উপর পারভ্রমণ করে ঘ অবস্থায় আছে ॥ যেখান হতে ধদব নক্ষত্ 
. উ ৪ আঃ বর্ষ দূরে । পৃথিবী ঘ অবচ্হায় স্হির নেই। লাটিমের 
: মত ঘুরতে ঘুরতে ক অকনহায় এসে পৌছল। অথাৎ ১৫ কোট 





৭৬  পৃথিবা নয কদর্য ঘোরে 
মাইল দূরে সরে আসল । এই ক অবস্হা হতে পরব পদে দর 
হবে__8৭ আহ বর্য+১৫ কোটি মাইল । গ অবস্হা হতে এতটনকু 
দূরত্বই হবে। 

যখন খ পৃথিবী এসে পড়ে তখন ধ্রুব নক্ষত্রের দরত্ব কত ? 
এখান থেকেও ?ি ৪৭ আঃ বর্ধ দূরে হবে? গাঁপতে যাঁদের কিছুটা 
জ্তান আছে তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন ষে এ অবস্হা হতে ধ্রদব নক্ষত্রের 
দূরত্ব হবে-_৪৭ আঃ বঃ+১৮ কোটি মাইল । 

আর একাঁট মজার ব্যাপার এই যে ক, খ, গ, ঘ যে কোন অবস্হা 
থেকেই আমরা এসব নক্ষ্রগণলির সঠিক দুরত্ব নির্ণয় করতে পার 
না।. কেননা পাঁথবা এসব জায়গায় এসে চূপ করে দাঁড়য়ে থাকে 
না। এর গাঁতবেগ প্রাত মিনিটে তাঁদের মতে ১ হাজার মাইলেরও 
বেশী। পৃথিবা স্হির না থাকলে বলতে হয় যে, ধুুব নক্ষত্রের 
দূরত্ব যা আমাদের দেখানো হয়েছে তা সম্পূর্ণই ভুল। আর যাঁদ 
_নিভূলি বাল তবে বলতে হবে যে পৃথিবী স্থির এর বার্ষিক গতি 
নেই। | 

স্হির নক্ষত্র ধ্বের সঙ্গেই এতটকু গোলমাল । এসব গ্রহ-নক্ষত 
স্হর নেই-_তাদের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক কেমন থাকে ? মঙ্গল, 
বুধ, বৃহস্পাঁতি, ডেনচি, আচারনার ইত্যাঁদ গ্রহ-নক্ষত্রগলো তাদের 
নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে । একবার পৃথিবীর নিকটবতর্শ হচ্ছে 
একবার বহদ্দুরে চলে যাচ্ছে। এছাড়া পৃথিবী নিজেও যাঁদ ঘোরে 
তবে তাদের দূরত্বের ব্যবধান প্রাত সেকেশ্ডেই পাঁরবারতত হবে। 
এ অবস্হায় পৃথিবী হতে তাদের দূরত্ব সঠিকভাবে নির্ণয় করবার 
কি কোন পল্হা আছে। এরূপ কোন বৈজ্ঞানিক ষল্ম আঁবচ্কার. 
হয়েছে ক না জানি না, যা দ্বারা জ্যোতার্বজ্ঞানীরা এর্‌প সঠিক- 
ভাবে ঘূর্পনশীল বস্তুসমূহের দূরত্ব ঘূর্ণনশীল পাঁথবীর কক্ষ 
হতে নিতে পেরেছেন? 

পাঁথবী স্হির না ধরলে গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্বের হিসাব ভুল। 
একেবারেই ভুল । পরপৃচ্ঠার চিত্র এ কথার প্রমাণ দেয়-_ 





পৃথিবী হতে মঙ্গলের দূরত্ব 


ঃ পৃথিবী হতে মঙ্গলের দূরত্ত 
8৮,০9০9১9০99 মাইল ৯৯১৩০90১000 মাইল +১৪,১০১09000 


জিন -২৩,৪০,০০০,০০ মাইল [ চ18 :[] 
| সূর্ধ হতে গ্রহের দূরত্ব (৫) 
গ্রহের লাম | দূরত্ব ্‌ 
বুধ ( মাাং০০৪% ) ৩,৬০০,০,900 
শুক্র ( %্াাতও ) ৬,০90,00,000 ,, 
পৃথিবী (৪৯৪) ৯,৩0,00,000 , 
মঙ্গল (8৪9 ) ১9,১০,০0,000 », 
বৃহস্পাত (30) 8৮১090,00১000 », 
শান (54০ ) ...৮৮:১০,০০,০০০ » 
ইউরেনাস (0৪/09 ) ১৭৭,১০)০০,0০০0 ,, 
নেপচুন (ম্তাম্ ) | ২৭৭,৫০)০০,০০0০0 », 


প্লুটো (25০2০) ৩৬,৭০,00,090909 » 


৭ _.. পাথবা নয় সূর্য ঘোরে 
গ্রছের গতি (বার্ষিক) (৬) [প্রচালত মতবাদ ]. 


বুধ ৮৮ দিনে সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরে আসে 
শূকর ২২৫ 2 ঠ ঠঃ রা প্র 


পৃথিবী ৩৬৫ মু 7 2 ক 


মঙ্গল ৬৮৭ ছা ? রি কঃ রি ০ ডঃ 


বৃহস্পাত ১২ বছরে ঃ ৯৮ রঃ ৪ 
শান ৩০ 2 চা রঃ 2 
ইউরেনাস ৮৪ ৮ ছা জং... টা 
নেপচন ১৬৫ ঠা ঃ ৮ ঢঃ 


প্লুটো ২৪৮ বি. ঠ ্ঃ 





[ জ্যোতীর্বজ্ঞানীদের মতে সূর্য ও গ্রহের অবস্হান ] 





ভৌগোলিক প্রমাণ ০৯ 


৫০" গ্রহের খতি €( আহ্ভিক) (৭) [ প্রচলিত মতবাদ ] 
গ্রন্থের লাম সমস 

পৃথিবী : ২৪ ঘণ্টায় স্বায় মেরুদণ্ডের চারাদকে ঘোরে 
মঙ্গল ২৪২ ৮ রঃ %ঃ 
বৃহস্পতি ১০ ৮ *  * ” ৮ 
শনি ১০২৪ ঘি” ৮ 

ইউরেনাস ৯২ ৮. ৮ ৮ 
নেপচুন ] এ এখনও বুঝতে বাক 
প্ুটো | এ 

গর ূ 

শক্র | | যন্দে ধরা পড়ে না ( আহিক গাঁত নেই ) 
চন্দ্ 


শাঁতির 'পছনে তনাট শর্ত থাকতে হবে। যেমন, (৯) পৃথিবীর ' 
উত্তর মেরুবন্দু সর্বদা থাকতে হবে ধ্ুব নক্ষত্রের দিকে মুখ করে। 
পাঁথবীর অক্ষরেখা কক্ষপথের সাথে থাকবে একাট 'নার্দষ্ট-ডিগ্রী 
৬৬২০) কোণে । (৩) পাঁথবীর কক্ষপথ হবে একটি নাদ্ট 
ধদকে দৌনক দশ লক্ষ মাইল বেগ 'বাশষ্ট সূর্যের চতু্দকে। 
পৃথিবীর মেরুরেখা পঁথবীর ঘুর্ণনের যে কোন অবস্হাতেই 
. ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে মুখ ফাঁরয়ে থাকতে হলে কক্ষতলের সঙ্গে ৬৬২০ 
কোণ স্যাষ্ট করে না। কক্ষের উপর দু-একটি জায়গা ছাড়া ধুব 
নক্ষত্রকে উত্তর আকাশে একই অবস্হায় দেখবার কল্পনা যান্তি ও 
প্রমাণাবরুদ্ধ | 








কক্ষতলের সঙ্গে পাঁথবীর অক্ষরেখা ৬৬২০ কোণ সৃষ্ট করলে-ধুব' 


4“ ভৌগোলিক প্রমাণে খাতু পাঁরবর্তন বুঝাতে গিয়ে বলা 
হয়েছে | 
“পাঁথবীর কক্ষতলে উহার অরস্হান যেখানেই হউক না কেন 
এই কোণের পাঁরমাণ সর্ব সমান বলিয়া ইহার কক্ষ সকল অবস্হায় 
পচর্ববতাঁ যেকোন স্হানের অবস্হানের অক্ষের সাহত 
থাকে 1” টি 
জ্যামাতর প্রমাণে আমরা দেখাঁছ যে, কোন অবস্হায়ই 
' সমান্তরাল রেখা মিলিত হতে পারে না। পাঁথবী ঘূর্ণনের সময় 
'তার কক্ষের উপর কোট কোট মাইলের ব্যবধানে অবস্হান করে । 
কোটি কোটি মাইল দূরের সমান্তরাল রেখা কোন সময় এবং কোন 
অবস্হাতেই মিলিত হয়ে ধ্লুবকে ছেদ করতে পারে না। তাই 
সূর্যের চতুর্দকের ৬০ কোটি মাইল কক্ষপথের উপর পাঁথবী ঘুরে 


"ভৌগোলিক প্রমাণ ৮১ 
ধুব নক্ষত্রকে উত্তর আকাশে একই অবস্হায় রাখা প্রমাণাবরুদ্ধ। 
কোন অংকশস্ছবিদ ও সম মা বা এ কমপনাপ্রস্ত প্রমাণকে 
মানতে পারেন না। পাঁথবী স্হির আছে বলেই যে কোন স্হান 
থেকেই ধ্রুবকে উত্তর আকাশে দেখা যায় । এর উত্তর মেরু ধূবকে 
সম্মুখে রেখে আজীবন কাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে। 


উত্তর আকাশ 
৮ | 5 ভব নক্ষজ 





নস উর সদ পার জা অঅ উজ লস, পাল আজ জজ 





17 
2 
পৃথিবী (35 ভি. 
পি 9. 
ৰ , 
চকু 
পু 
৬) 
0 
|) | | 
হেল ্ ৰা 
অন্ন দৃক্ষিণ আকাশ 
[চিত নং ঃ ১ 
খাতু পরিবর্তন 


পাঁথবীর সব্ধ সূর্য কিরণ সমানভাবে পড়ে না। কোথাও 
বা লম্বভাবে, কোথাও বা হেলান অকচ্ায় 'বাভন্ন কোণ স্মান্ট করে 
বাভল্ন সময়ে বাভন্ন রূপে পতিত হয়। যেখানে সূর্যকিরণ 
লম্বভাবে পড়ে সেখানে পৃথিবী আত মাতায় তাপ সংগ্রহ করে । 
পাঁথবী--৬ এ 


রি পৃথিবী নয় সূর্ঘ ঘোরে 


ভাবতই শগতল হয়। পৃথিবীর ঠাণ্ডা হতে গরম ও গরম হতে 


ঠাণ্ডা অবস্হায় রপাল্তরকেই খত: পাঁরবর্তন বলে । ৩৬৫ দিনে 
্ সংঘটিত হয়। সমস্ত বছরকে ৬ট সমান ভাগে ভাগ 


_ করা হয়েছে । এর এক-একটি ভাগকে খত বলে । 








পুর্থিবী 


চিন্র নংঃ ২ 
[ 'নাদর্ট সীমার মধ্যে (ক হতে খ) সূর্য তার আপন 
রাশ্রি এবং খতু পারবর্তন ঘটাচ্ছে। ] 


সূর্য ঘূু্ণনের ফলে কিভাবে খত পাঁরিবর্তন ঘটে তা 
চির নং ২ এবং চিত্র নং ৩-এর সাহায্যে বোঝানো হচ্ছে। সূীকরণ 
যখন লম্বভাবে পাঁথবাঁর উপর পাঁতিত হয় তখন তা স্ব্প পরিমাণ 


ভৌগোলিক প্রমাণ ৮৩ 


জায়গার উপর 'িস্তাত লাভ করে এবং যেহেতু সূর্ধরশ্মি অল্প 
বায়যস্তর ভেদ করে তাই এর প্রথরতা অত্যন্ত বেশী হয়। কিন্তু 
যখন তা হেলানো অবস্হায় পড়ে তখন আধক সংখ্যক জায়গার 
উপর ছাড়িয়ে পড়ে । এ ছাড়া বেশী বায়ুস্তর ভেদ করে আসে বলে 
এর প্রখরতা কমে যায়। সূর্ধরশ্মির এ পতন. অবস্হার উপরই 
নির্ভর করে পাথবীর যে কোন্‌ স্হানের উত্তাপ : আর এ উত্তাপের 
হাস-বৃদ্ধিই ঘটায় খতু পরিবর্তন | 

সূর্যাকরণের পরিমাণ বেশী হলে অর্থাৎ দিনের দৈর্ব্য বৃদ্ধি 
পেলে এ সময় পৃথিবা পৃষ্ঠ যে তাপ সংগ্রহ করে রানে, তা বাকরণ 
করে ও অনেকটা সণ্চিত থাকে । দিনের পর 'দন এভাবে তাপ: 
সণ্টয়ের ফলেই আসে গ্রীষ্মকাল (98006) | আবার রান্র বড় 
হলে দিবাভাগে যে তাপ নংগৃহাীত হয় তা বাঁকরণ করেও পাাথবী 
পৃষ্ঠ নিজস্ব স্থিত তাপ কচু কিছু দৌনক 'বাকরণ করে । ফলে 
ঠিছু দিনের মধ্যেই পাঁথবী তার 'নজস্ব তাপ হাঁরয়ে ফেলে । 
অবশেষে ফল দাঁড়ায় এ জ্হানের শীতকাল (/101৩7)। দবা 
রাত্রি সমান হলে তাপ গ্রহণ ও শবাঁকরণ প্রায় সমান থাকে । 
ফলে খত পাঁরবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। বিষ্‌ব অণ্চলে বছরের 
সকল সময়ই এরুপ অবস্হা বিদ্যমান। তাই এ অঞ্চলে খত 
পাঁরবর্তন নেই বললেই চলে । 
শীত ও গ্রীষ্মকালের মাঝামাঁঝ আমাদের দেশে দুবার এরুপ 
তাপের সমতা রক্ষা করা হয়। এ সময়কেই বদন্ত ও শরৎকাল 
বলা হয় (9101116 ৪110 /১৪(]]া) )। 


কুর্ধ ও পৃথিবীর অবস্থা 


২১শে মার্চ সূর্য বিষুবরেখার উপর লম্ব্ভাবে কিরণ দেয়। 
এর আলোক উত্তর এবং দাক্ষণ গোলার্ধে সমভাবে পতিত হয়। 


_ এই তারিখে দিন ও রানি সান। এরপর সূর্য ধারে ধাঁরে উত্তর 


দিকে সরে যেতে থাকে । যখন শেষ সীমায় পৌছায় তখন উত্তর 
গোলার্ধে সূর্যাকরণ লম্বভাবে পাঁতিত হয় এবং প্রখরতা বৃদ্ধি 
পায়। এ সময় উত্তর গোলার্ধে সর্বতই দিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয় 


ূ এবং রাত ছোট হয়। দাক্ষিণ গোলার্ধে তখন এর বপরীত অবস্থা । 





চর নংঃ৩ 


অর্থাৎ রাত্রি র় দিন ছোট ৷ উত্তর মেরু হতে ২৩২” পরিমিত গ্থান 
অর্থাৎ ৬৬২” উঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত স্থানে তখন সর্ব দিন। কেননা 
সূর্ধাকরণ মেরুবিন্দ; পার হয়েও পড়তে থাকে । রাতেও 


. সুর্যাকরণ থাকে । 'বষুবরেখা হতে উত্তর গোলার্ধের শেষ সামা 


পর্ন্তি (অর্থাৎ সূর্যের ভ্রমণের শেষ সীমা পর্যন্ত ) পৌছাতে 
মোট ৯১ দিন ৬ ঘণ্টা সময় লাগে । ২১শে জনের পর অর্থাৎ 
২২শে জুন হতে সূর্য আবার দক্ষিণ দকে ধীরে ধারে অগ্রসর হতে 
থাকে এবং বিষুবরেখা পর্যন্ত পেশীছাতে পুনরায় মোট ৯১ দিন ৬ 
ঘণ্টা সময় লাগে । বিষ;বরেখা হতে -ককটক্রান্তি পর্যন্ত এবং 
ককরক্রান্তি হতে পুনরায় 'বিষুবরেখা পর্যন্ত ফিরে আসতে 


চর, 4 ২৩: নি 
দর্মিণ 
৩১শে উনের 


সপ পর... & 


শর্করা াঁ777777777 20000000000 
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১৮২ দিন ১২ ঘণ্টা (৬ মাস ) সময় লাগে। এখান থেকে সূর্য 
পুনরায় দাক্ষণ।দকে অগ্রসর হতে থাকে । যখন ২৩২ দঃ অক্ষাংশে' 
পেশীছায় তখন সূযাঁকরণ সেখানে লম্বভাবে পাঁতত হয় । উত্তর 
মেরু তখন সূর্যের আলোক হতে বণ্চিত হয় । ২১শে ডিসেম্বর সূর্য 
তার পারভ্রমণের শেষ সীমায় পেশায় । এ সময় দক্ষিণ গোলার্ধে 
দন বড় এবং রাতি ছোট । এ সময় সূর্যাকরণ দক্ষিণ গোলার্ধের 
৬৬২০*পযন্তি পোঁছায়। ২২শে ডিসেম্বর হতে সূর্য আবার উত্তর 
দিকে সরতে থাকে । বিষুবরেখা হতে মকরক্রান্তি পর্যন্ত পৌছাতে 
এবং সেখান থেকে, প্দনরায় বিষুবরেখা পর্যন্ত ফরে আসতে 
সূর্যের ১৮২ দিন ১২ ঘণ্টা সময় লাগে! তাহলে দেখা যায় মোট 
৩৬৫ দিনে সূর্য তার 'নাঁদ্ট সীমারেখায় আবার ফিরে আসে । 
আমাদের কথার সঙ্গে প্রমাণের মিল নেই । আমরা কথায় বাল 

[116 50] 11569 11) (11018951210 9915 111 11716 ৮/651--শুধু 
তাই নয়, এটাকে [01155581710 বা চিরসত্য বলে শিক্ষা 
দেওয়া হয় এবং আমরাও তাই মেনে নই । কোথাও কোন পদুস্তকে 
লেখা নেই বা কোন দেশের কোন শিক্ষক আজ পযন্ত এ কথা 
শিক্ষা দেন না যে_-[116 12811) 01965 ঠা) (119 15.851 2110 9005 
॥। 1011৩ ড1৩৩”__সূর্য পূর্ব দিকে উদত হয় ও পাশ্চম দকে অন্ত 
যায়। এ সত্যের অপলাপ করে যাঁদ কোন: ছাত্র ক্লাসে অথবা 
পরীক্ষায় বলে বা লেখে যে পৃথিবী পূর্ব দিকে টাদত ও পাশ্চন 
দিকে অন্ত যায় তবে সে ছেলে নিতান্ত পাগল বলে আখ্যায়িত 
হবে অথবা অকৃতকার্যতার একাঁট সিল. তার চে নিতে বাধ্য হবে । 

অনন্তর প্রকৃতির নিয়ম থেকেই সত্য বলতে চায় কল্তু স্বার্থ ও. 
সংঘাতের ফলে অথবা লোভ বা মোহের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় 
িহ্হায় মিথ্যা এসে যায় । তবুও মিথ্যাকে ঢাকা যায় না। হাজার 
মিথ্যা দিয়ে একটা সত্যকে তৈরী করা যায় না। একটা সত্যকেও 
হাজার মিথ্যা গিয়ে তেমান ঢাকা যায় না। সত্য আপন স্বভাবেই 
বের হয়ে আসে । এর প্রমাণ পরপজ্ঠার উদ্ধাত। 


২৪০এ0]]0ো 08175847২77 

1. 4727৮040াা 1৮10510107৭79 0৮ 11117 ভি : 

“]7 80010010 10 0119 08115 11510 8110 59111116 ০01 1106 
901), 11169 15 & 91076] 01781099 11] 165 [999101017 ড/17101) 00 
০ 09190160709 0061106 1110 10011) 01 50101156- 01 9110591 

যা ৪ 1661 07 09০. 177 010০ 1০111 19711967916 20100, (16 
১01] 11565 68011 17 [119 1950 270 5615 0019. ৮/691 01) 
12101) 21 210 96019000697 23. £1010 1৬19101) (0 
991001100 9011156 81005707561 1০ [070 01 1096 78851 
&11 /০9: 90 (119 089 016 10101. (11017 (1) 10181). 1551 
[010560190)06] 10 1$19101) 11)6 9000 11565 110 9615 50001) 
01 1119 12851 2110 111910101)05 818 11101) 101080] 11791) 1176 
0855, 10116 1001002% 9101) 2150 01021089911) 100511100. [1 
5 17010170111) 511101001 (11010 117 51106910015 ৫1/855 11) 
1116 90101071178] 07 1116 1768%0175, 10119500116 
11610190101, 1116 59119 011917895 ০০০] 11 1116 00130515 
582501) 7 1001 111016 11161011008 5011 15 ৪1195 177 11)9 
10711760011816 01 (119 11685615.৮ প্র 

কৌতূহলী পাঠকদের নিশ্চয়ই কথাগুলো কে লিখেছেন 
জানতে আগ্রহ আসবে তাই লেখকের পরিচয় দিয়ে নিই ৷ লেখক 
বাঙালি নয়। সমপ্রাসদ্ধ জ্যোতাবদ 7২. 5. 1 । তিনি 
তাঁর "বত 615109] 0০০840-তে [লিখেছেন (পৃজ্ঠা নং_ 
৩৯৭। পরিচ্ছেদ_-/9100195 )-- | 

পাঁথবা ঘুরছে এটা তাঁর প্রমাণেরই উদ্দেশ্য ছিল এ পারিচছেদে। 
তাই 1/6801178 দিয়েছেন £ 40২০0111011 01 1176 1281111.7 

[তান প্রমাণও করেছেন যে পাথবা ঘুরছে তাই খাতু পারবর্তন 


ভৌগোলিক প্রমাণ ৮৭ 


ইনি এমনিতে বিশ্বাস করা সহজ কথা নয়। কেননা যখন 
যেভাবে ধনরানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ঠিক সেই ভাবেই যেন হাত . 
দিয়ে ঘুরিয়েছেন। অনেক সময় সতর্ক করেও দয়েছেন এবং 

4191 & 81999 ০01 0811 160165017 1119 18217111) 2170 ৪ 
12100) 0 0910016 (119 9010. 00 (৩ 610০-10 ৪. 01100191 
7810) 00100 (116 112107 ৮০108 ০010] (0 81518951০01) 
[110 8505 1100111160 ৪1 9210)0 2021.৮ ও 

২৩শ্ে লেপ্টেক্বর 


২২১১৬ 





শঁচত্র নং 88 
. তানি বলেছেন, একাট মোমবাতির চতুদিকে একটি গ্লোব অথবা 
কন এমন ভাবে ঘুরাতে হবে যেন 01100121 1090)-এ গ্লোবাঁটর 
4515 সব সময় হেলানো অবস্থায় একাট 'নাঁদষ্ট কোণ সম্টি করে। 
সূর্যের চতুঁদকে পৃথিবীকে যে পথে ঘুরানো কল্পনা করা হয় 
তা তাঁদেরই. মতে ০1081 নয়, 61190০81; তাঁরা একথা বলে 
প্রমাণ করেছেন যে সূর্য হতে পৃথিবীর এক পাশের দূরত্ব ৯ কোটি 


৮৮ পৃথিবী নয় স্য ঘোরে 


৪৫ লক্ষ মাইল এবং অন্য পাশের দূরত্ব ৯কোট ১৫ লক্ষ মাইল। 
বাঁক গতির জন্য ৮৭ নং পৃচ্ঠার 9 নং চিত্র দিয়ে ভৌগোলিক, 
পশ্ডিতগণ আমাদের বুঝিয়ে থাকেন (চিন্র নং ৪)। 

তাহলে দেখা যায় যে তাঁদের প্রমাণের সঙ্গে কথার কোন মল 
নেই। যখন যেভাবে ইচ্ছা বলে থাকেন ও প্রমাণে তা ব্দঝিয়ে দিতে 
চেষ্টা করেন। এবারে প্রমাণের কথায় আঁসি। - মোমবাতিকে কেন্দ 
করে এবারে চক্রাকৃতি পথে_-01108181 090) গ্লোব-এর 4১5 
নাঁদস্ট কোণ সূভ্টি করে ?কনা আমরা দেখাছ (চত্র নং ৫)। 





ত্র নংঃ ৫ 

০0191 70911)-এ যাঁদ গ্লোব ঘূরানো যায় এই 70911,-এর সঙ্গে 
বলের 415 নিদিষ্ট কোণ ৬৬২*-তে সবসময় থাকে তাহলে দেখা 
যাবে যে এদের 4%15 বাঁড়য়ে দিলে একই 70101-এ অর্থাৎ 087016 
1)690-এ ছেদ করে না। যাঁদ এদের 48515 ০811019-এ ছেদ করানো 
যায় তাহলে নাঁদ্ট কোণ ৬৬২* বা ২৩২* সাঁষ্ট করে না। আর তা 
না করলে মোমবাতিটির আলোকরাশ্ম বলের উপরে সমভাবে পড়ে 
না। এছাড়া আর একটি মজার ব্যাপার এখানে যে, যাঁদ বলটিকে 


ভৌগোলিক প্রমাণ ৮৯ 
মোমবাতির চতর্দকে ঘরানো যায় তবে বলটির একটির এক পাশেই 
শন্ধ* আলোক পড়ে । সমস্ত পথের উপর 'নাদন্ট কোণ অনূযায়ী 
ঘুরে এসেও বলের অপর পাশে ক পরে ৷ এর উপর 
পায়রা হয়, গী রা 
মধ্যেই এ প্রমাণের কবর রচনা করা যায় । 

যা হোক, আমার বন্তব্যছল এখানে যে [২৪৮০10000০৫ 0)6 
15%0110--011910667-এর 1)99010% দিয়ে 4১10091506 100%61910 
9£01)6 90] দেখিয়ে খতু পাঁরবর্তন বোঝান হয়েছে । সূর্যকে 
স্থানচ্যুত না করে খতু পাঁরবর্তন সম্ভব নয়। এ সত্যকে ঢাকতে 
পারেন নি বলেই সূর্যের গাতপথের শেষ সীমাদ্য়ের কথা উল্লেখ 
করেছেন । ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বরে সূর্য ডাঁদত হওয়ার 
ও অস্ত যাওয়ার কথা উল্লেখ করে পারজ্কার বলেছেন-__ | 

“[17 1006 10101) 19101067816 20176 016 ১01) 11983 6280019 
|] 1116 69851 200. 595 006 1116 /95 017 1%12101) 21 & 
590012109 23, আরও বলেছেন_ 8৮ হি] 96101900067 
10117/19101) 1176 9011 11565 8070 5915 90৫11) 01 006 17891 
210 ৬1951.” 

সর্ষের উদয় ও অন্ের অবচ্থার উপরই প্রা পের উষ্ণতা 
নির্ভর করে, পাথবী ঘূর্ণনের উপর নয়__এ সত্যই উদ্ভাসিত 
হয়েছে । 'বাভন্ন সময়ে সূর্য পৃথিবীর উপর কভাবে কিরণ দেয়, 
প্শথবীর আহিক ও বার্ধক গাঁত ছাড়াও যে 'দিবা-রান্রির হাস- 
বাঁদ্ধ, খতু পারবর্তন সন্ভব, উত্তর ও দাঁক্ষণ মেরুতে ক্রমাগত ছয় 
মাস দিন ও রাত হতে পারে সূর্য ঘূর্ণনের ফলেই তার একটি 
ধারণা দিচ্ছি । জ্ঞানী, গুণী ও কৌত্হলা ছাত্র, শিক্ষক ভাইয়েরা 
প্রমাণ করে এর সত্যতা উপলব্ধি করুন । 

২৯শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর পাঁথবীর সর্বত্রই দিবা-রাতি 
সমান থাকে । দন ও রান্রের প্রত্যেকের দৈর্ঘ্য ১২ ঘণ্টা । 


৯০ পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 


: ২১শে মার্চকে ইংরোজতে 0081 900100% ( 50108 ) ও ২৩শে 


সেপ্টেম্বরকে 4১000100191 1200100% (4০00 ) বলা হয়। 


২১শে ডিসেম্বর সূর্য দক্ষিণের শেষ সীমা পর্যন্ত পোছায় বলে এ 


দিনকে ড/105 5015106 এবং ২১শে জুন সর্ধ উত্তরের শেষ 
সীমা পর্যন্ত পেশছায় বলে এ দিনকে 98100001 50191০9 বলা 
হয়। 

বাষিক গাঁতর উপর 'জ্যোতিবিজ্ঞানীদের যে তিনটি শর্ত 1ছল 
তার দুটো আমরা আলোচনা করলাম । এবারে আমরা তৃতীয় 


শর্তাট নিয়ে আলোচনা করব । এ শর্তট আলোচনা করতে হলে | 


গণিতের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। 







৫১৬৭ 
চিন্র নং £৬ 


কেননা এ শর্তে বলা হয়েছে £ 


“পাবার কক্ষপথ হবে একা নিদিষ্ট দিকে দৈনিক দশ লক্ষ ৰ 


মাইল বেগ বশিষ্ট সূর্ষে'র চতুঁদিকে ৮ 


,......, ভৌগোলিক প্রমাণ, ১১ 


এতক্ষণ পর্যন্ত. ষে আলোচনা করলাম এর মাঝে কোথাও 
দেখিনি যে সূর্ধ ঘুরছে (অবশ্য বিশ্বাসীদের মতামত ছাড়া )। 
এর উপরই চলছে দবন্ধ। আমিও তাই যথাসাধ্য চেষ্টা করে 'বাভন্ন 
প্রমাণ উত্থাপন করে এটাই দেখাতে চেম্টা করোছিযে সূর্য ঘোরে । 
এ শর্তাট পেয়ে আনন্দ হলো । বিজ্ঞানীরা এতাঁদন পরে আবার 
একট? একট; করে সত্যের পথ ধরছে । স্হির সূর্যকে আঘাত মেরে 
. ঘুরিয়ে দিয়েছে । এখন সামান্য একটু বাকী আছে। লেখা ও 
বলার দিক থেকে, মনের দিক থেকে নয়। কেননা মন কোন দিনই 
বলে না যে পাথবী ঘোরে। এটা অনুভূতি শান্তর সম্পূর্ণই 
বিপক্ষে । অনুভাঁতি শান্ত বলে অসাধারণ এক শান্ত আল্লাহ 
মানুষকে দয়েছেন যা দিয়ে শতকরা ৯০ ভাগ জ্ঞান আহরণ হয় । 
আর এই জ্ঞানের বলেই মানূষ ধরাকে হাতের মূঠোর মধ্যে রাখে । 
এ অনুভূতিকে বাদ দিলে বা বিশ্বাস না করলে বিজ্ঞান চর্চা বন্ধ 


হয়েষায়। জ্ঞানের পথে বাধা আসে, সত্যের দ্বার রুদ্ধ হয়।. 


এ অন্ভ্যাতর মাধ্যমে ব্বাস করার জন্য আছে পণ্টোন্দ্যয়। এরা 
নাজ্কয় নয় । শব্দ শোনা যায়, দেখা যায় না, আত্মা দেখা যায় না, 


তাপ, বিদন্যৎ ব্যথা, বেদনা, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, মোহ, মায়া, 


বিদ্যা, ব্দাদ্ধ কিছুই ল্যাবরেটরীর প্রমাণে মেলে না। অথচ 
অন্যভূতির মাঝে এদের আটকিয়ে ফেলা যায়। এ অনুভ্যাত 
প্রীতাট “বিষয়ের কাছেই সত্য। শুধু অসত্য পাঁথবী ঘোরার 
কাছে। ৭০ হাজার মাইল বেগ 'নয়ে যে পাঁথবী ঘুরছে তা 
আমাদের অনুভাতিতে আসে না। এখানে এসে আমাদের পণ্টেন্দিয 
ভেখতা হয়ে যায় । অর্থাৎ এই পাথবীর বায়ুমণ্ডল ঘুরছে বুঝতে 
পাঁর। ঝড়, বাঁন্ট, বদ্রপাত হচ্ছে বোঝা যায়। এই ওপরের 
মোটরগা়, রিক্সা, গরুর গাড়ি, ট্রেন, বাস, সাইকেল, নৌকা, স্টিমার 
যেটাতে আরোহণ করা হোক বোঝা যায়। শূন্যের উড়োজাহাজে 
বা হেলিকপ্টারে বসে থাকলেও বোঝা যায় । এক ফিট ওঠানামা 
করলে ভয়ে কম্পন উপাস্হিত হয়। আর পাঁথবী নাগর দোলার 


এর». স্পা 
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৯২ পৃথবী নয় সূর্্ ঘোরে 


মত ঘুরছে. নাচছে, দুলছে সূর্যের চতুদিকে রকেটের চেয়ে বেশী 


গাঁতবেগ নিয়ে খেলছে অথচ কিছুই বোঝা যায় না। ভাগ্যের এক 
নির্মম পাঁরহাস (পণ্টোন্দরিয় ব্যর্থ, আল্লাহর সঁষ্টও যেন ব্যর্থ । 
হায়রে হতভাগা মানুষ )। 

আম জিজ্ঞাসা করতে চাই সেই সব অবিশ্বাসী ভাইদের যারা 
কাণ্ডজ্জান হারিয়ে, বিদ্যাবুদ্ধিকে জলাঞ্জলী দিয়ে, কোরআনকে 
অশ্রদ্ধা করে গ্যালালওকে খুশী করার জন্য বলে থাকেন যে 
পৃথিবী স্হির নয়, তাঁরা কি উত্তর দতে পারবেন যে পাঁথবাঁ 
ঘণ্টায় ৭০ হাজার মাইল গতিবেগ নিয়ে ঘোরে বোঝা যায় না, অথচ 
সামান্য একটু ভাঁমকম্প হলেই সবাই চিৎকার শর করে দেয় 
কেন 5 পাঁথবীর আলোড়ন বোঝা যায় না। ভাঁমিকম্পের তান্ডব- 
লীলা অনুভব করেন কিরূপে 2 তখন . আপনার ইন্দ্রিয় ঠিকই 
থাকে । শুধু বেঠিক হয় পাঁথবাী স্হির বললে । এবারে আসন 
দেখি অঙ্ক করে আপনাদের একটু চেতনা এনে দিতে পাঁর কিনা । 


রকেট ও পৃথিবী 


বিংশ শতাব্দীতে একথা বললে সবাই বিশ্বাস করবে যে রকেট 
নিয়ে চাঁদে অভিযান করা হয়েছে । রকেটের সাহায্যেই পৃথিবাঁকে 
প্রদক্ষিণ করা হয়েছে । কিভাবে, সে আলোচনা আমি এখানে করছি 
না। শুধু রকেট কিভাবে পৃথিবার চতত'কে ঘুরেছে এবং কতটুকু 
গাঁতবেগ নিয়ে, এগুলোই আলোচনা করব । পৃথিবীর পচ্ঠ ছেড়ে 
যে গতিতে রকেটকে উধর্বাকাশে উঠতে হয়েছিল তার গতিবেগ 
ছিল প্রাত সেকেন্ডে ৭ মাইল । অথণাৎ ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল 
প্রায়। 


পাঁথবার চত্র্দকে রকেট যে গতিবেগ নিয়ে ঘুরছে তা ছিল 





ভৌগোলিক প্রমাণ ৯৩ 


৪৩৯ মাইল প্রতি সেকেন্ডে । এই গাঁতবেগ নয়ে হিসাব করলে, 
দেখা যায় ঘণ্টায় এর গতিবেগ দাঁড়ায়__ 
৪'৩৯ ৮ ৬০ ১৮ ৬০-১৫,/০৪ মাইল 


১৬,০০০ মাইল ( £8100105. ) 





৩ 
৬০,000099৩ 


এঁদকে ৩৬৫ 1দনে সর্ষের চত্র্দকে ৬০ কোটি মাইল পথ' 
ঘরে আসতে তাকে ঘণ্টায় ৬৮,৫০০ মাইল বেগে দৌড়াতে হয়, 
ধরলাম ৭০,০০০ মাইল (4210য. )। পৃথিবী হতে ১,১০০ মাইল 
উধর্ব থেকে রকেটকে ঘুরতে হয়োছল। এই ১১ শত মাইল উধ্রবে 
উঠতে এর সময় লেগোঁছল কমপক্ষে ১,১০০ মাইল +৭ মাইল প্রতি 
সেকেন্ডে )৯২'৬১ মিনিট [ ক ও খ এর দূরত্ব ১,১০০ মাইল ] | 

এখন রকেটটি 'ক' স্হান হতে 'নাক্ষপ্ত হবার পর ২'৬১ মিনিটে 
পৃথবী সরে আসে প্রায়_ 
.. ২৬১৯১৯,০০০ মাইল-২৬১০ মাইল [ প্রাত ানটে পৃথিবীর 
গাঁত প্রায় ১ হাজার মাইল ] (তার গাঁত পথে অথণৎ 'গ' স্হানে ) 


- ৯৪ পাঁথবী নয় সূর্য ঘোরে 

পাঁথবী যখন 'গ' স্হানে এসে পেশছায় তখন রকেট “খ' স্হান 
থেকে ঘুরতে শুরু করে। “ঘ* স্হানে অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষপথে 
পৌছাতে আরও প্রায় ৪ মিনিট সময় প্রয়োজন । এ ৪ মানটে 
পৃথবী আরও ৪,০০০ মাইল দূরে এসে পেশীছাবে। অর্থাৎ গন্তব্য 
স্হান থেকে পাঁথবী সরে যখন ২,৬১০+$০০০--৬,৬১০ মাইল 
আসে তখন রকেট মাত্র “ঘ-তে এসে পৌছায় । যে রকেট ঘণ্টায় 
১৬,০০০ মাইল গাঁতিবেগ নিয়ে চক্তাকারে ঘোরে তা কি করে ৭০ হাজার 
মাইল বেগ বিশিষ্ট পৃথিবীর নিসার! অংকশাস্ত্রমতে 
আমরা তা অসম্ভব দেখাছি। 

রী রা অনেক বেশী তাই 
রকেটটি পাঁথবাীর গাঁতপথের সম্মুখে পড়লে সংঘাত অনিবার্য । আর 
যাঁদ একবার পিছনে পড়ে তবে পৃথিবীকে আর জন্ম জন্মান্তরেও 
ধরতে পারবে না । অংকশাস্ত* মতে আমরা এটাই দেখতে পাই । 
এর ব্যাতক্রম হতে পারে কিনা, সম্ভব কিনা, জ্যোতার্বিজ্ঞানীরা 
আমাদের তা বোঝাবেন। 


চাদের জন্ম 








চাঁদকে পৃথিবীর উপগ্রহ বলা হয় কেননা বৈজ্ঞানিকদের ধারণা 
চাঁদ এক সময় পাঁথবার সঙ্গেই মিলিত ছিল । কোন এক সময়ে 
কোন কোন কারণে বা কি গরমিলের ফলে যে চাঁদ পাঁথবী ছেড়ে 
শূন্যে চলে যায় সে তত্ব আমরা জানতে পারি না। তবে এটাই 
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আমাদের শৈশবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, পৃথিবার প্রশান্ত 
মহাসাগর থেকেই চাঁদের জন্ম হয়। চাঁদের আদিম জননী পাঁথবা। 
এই জননী সেবাতেই সে জন্ম জন্মান্তর থেকে রত আছে। 
বৈজ্ঞানিকদের এ মতবাদকে সমর্থন দিতে গিয়ে জর্জ ডারউইন 
আরও িশেষভাবে পারশ্রম করেছেন। [তিনি তাঁর গাঁণাতক 
হিসেবের মাধ্যমে দৌখিয়েছেন যে প্রায় ৪১০১ বছর পর্বে চাঁদ 
প্রকৃতই পাথবীর সংস্পর্শে ছিল।* সে সময় নাকি চাঁদের এক 
মাস পৃথবীর এক দিনের সমান ছিল । আর উভয় দিনের দৈর্ঘ্য 
বর্তমান 'দিনের সাত ঘণ্টার সমান ছল। 


: জর্জ গ্যামে! লিখেছেন ঃ 

যে স্হান হইতে নির্গত হইয়া চাঁদ জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিল পাথবা 
পৃচ্ঠের ঠিক সেই স্হানের উপরেই সে স্হির হইয়াছিল । আমাদের 
উপগ্রহের এই বাল্যকালকে আমরা সঙ্গতভাবে হাওয়াইয়ান চাঁদ 
বলিতে পাঁরি। কেননা যতদুর সম্ভব প্রশান্ত মহাসাগরের মধা- 


স্হলেই ছিল চাঁদের জন্মস্হান। প্রশান্ত মহাসাগরের জঠর যে 


মাতা-বসূন্ধরার কঠিন ত্বকে একাট বিরাট ক্ষতছাড়া আর 'কছুই 
নয়, এবং ইহা যে তাহার প্রথমা ও একমান্ত কন্যার জন্মকথা সর্বদা 
' মনে করাইয়া দেয়, এরূপ অনুমান কারবার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ 
আছে ।”* 

জর্জ গ্যামো যে ভাবে লিখেছেন তাতে বিশ্বাস না করে উপায় 
নৈই । কেননা তান বালছেন তাঁর হাতে এর স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ 
আছে। প্রমাণগনুলো আমরা পাইানি বলে কৌতূহলপূর্ণ বিজ্ঞানী 
ও চিন্তাবিদরা বেশ একট অস্বাপ্তর মধ্যেই কাটাচ্ছি। প্রমাণগূলো 
হাতে থাকলে অন্তত বংশ শতাব্দীর গাবত বৈজ্ঞানকদের ও 


টাকা 2১ ও ২। জগৎ ও মহাঞ্জগৎ-্জর্জ গ্যামো, তজমা এন. এ. 
জব্বার-পৃজ্ঠা ১৫--১৯৬। 


৯৬ পৃথিবী নয সূর্য ঘোরে 
নভোচারাদের ঘায়েল করা যেত । কেননা এরা স্বাকার করতে চান 
না যে চাঁদ পৃথিবী হতে জন্ম নিয়েছে । তাদের মতে চাঁদের বয়স 
প্রায় ৪৫০ কোটি বছর। প:থিবাঁর বয়স যেখানে তারা দেখাচ্ছেন 
৩৫০ কোটি বছর সেখানে চাঁদের বয়স ৪৫০ কোটি বছর হলে 
বিজ্ঞানীদের নতুন সুরে আবার বলতে হয় যে চাঁদ পৃথিবীর প্রথমা 
ও একমান কন্যা নয় এবং পৃঁথবার গর্ভ প্রশান্ত মহাসাগর হতে তা 
জল্মও নেয়ান । দেখুন আমার এ কথাগুলোর সত্যতা আছে কিনা 
এবং বিংশ শতাব্দীর বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ তাঁদের সুর 
পাল্টয়েছেন কিনা ।. এপোলো ১১এর নভোচারীগণ চাঁদ হতে যে 
পাথরগদুলো নিয়ে আসেন তাদের বয়স হিসেব করে [বিজ্ঞানীরা 
অবাক হয়ে যান। দেখতে পান পাথরগুলোর বয়স পৃথিবীর যে 
কোন প্রাচীন পাথরের বয়সের চাইতে বেশী। বিস্ময়ে তাঁরা 
অনুভূত হয়ে পড়েন ॥ বলতে বাধা হন, চাদের উৎপত্তি সন্বন্ধে 
এ বাবু যে ধারণা দেওয়া হয়েছিল তা সব ভুল। তাঁদের এ কথা- 
গুলো চতুর সাংবাদিকরা রেকর্ড করে ফেলেন এবং সারা দিয়া 
ব্যাপী “বিজ্ঞানীদের বিল্ময়”__এ শিরো নামায় প্রচার করেন । এ 
প্রচারভদ্দি ছিল নিম্নরূপ | ( “বিজ্ঞানীদের বিস্ময়” )_-পৃথবার 
যে কোন প্রস্তরের চাইতে চন্দ্র- প্রস্তর অধিক প্রাচীন ।”১ 

“ওয়াশিংটন, ১৬ই সেপ্টেম্বর একাদশ এপোলোর অভিযাত্রীগণ 
করুক আনাঁত কতিপয় চন্দ্রপ্রপ্তরের বয়স পৃথিবীর যে কোন 
প্রস্তরের চাইতে. বেশী হইবে বলিয়া গতকাল বিজ্ঞানীদের এক 
রিপোর্টে জানা গিয়াছে |”. . - 

“নভোচারী নীল আমস্ট্রং চিলানর উন এবং মাইকেল কাস 
দই মাস আগে তাঁহাদের যুগান্তকারী অভিযান শেষে চন্দ্রে 
যে সমস্ত প্রস্তর ও মুত্তিকা লইয়া পৃথবীতে ফিরিয়া আসিয়া- 
ছিলেন, সেগুলি সম্পকে প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । 
টিকা £১। [ইত্তেফাক ১৪ বর্ষ ২১২তম সংখ্যা । ঢাকা, বৃহস্পাতবার ' 
ওরা আশ্বিন ১৩৭৬ বাংলা ।- ৫ই রজব ১৩৮৯ হিঃ ] 
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এই 'িপোর্টে বলা হয়, “কয়েকটি চন্দ্র প্রস্তরের বয়স অনুমান করিয়া 
বিজ্ঞানীরা 'বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া িয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন 
এই পাথরগুলি ৪৫০ কোটি বংসরের পুরাতন হইবে । চন্দ্রের 
অন্য কোন স্থানে হয়ত ইহার চাইতেও বেশী বয়সের পাথর পাওয়া . 
যাইবে বলিয়া তাঁহাদের 'ব*্বাস।” | 

মহাশুন্য এজেন্সীর রিপোর্টে বলা হয় “ইহা অত্যন্ত সংস্পচ্ট 
যে, এই পাথরগৃলিকে স্ফটিক আকারে পাঁরিণত করিবার সময় 
এইগুলির আসল বয়স নির্ণয় করা যাইবে যে কোন প্রাচীন প্রস্তরের 
চাইতে সম্ভবত এইগদ্লির বয়স আরও অনেক বেশ হইবে 1” 

“চন্দ্র প্রস্তরের এই বয়স দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এপোলো 
১১-এর নভোচারীরা চাঁদের যে শান্তি সাগর এলাকায় অবতরণ 
করিয়াছিলেন তাহা সাম্প্রতিক কোন অগ্নন্যৎপাতের ফলে সৃম্টি হয় 
নাই। এতদিন এই বিষয়ে মানুষের যে ধারণা ছিল তাহা ভুল । 
জাবার পৃথিবীর প্রশান্ত মহাসাগর হইতে ছিটকাইয়া! গিয়া চাদের 
উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়! যে ধারগ! পৌষণ করা হইত তাহাও হয়ত 
এই বয়স সংক্রান্ত তত্ব দ্বারা ভুল প্রমাণিত হইবে । 

কলাম্বয়া বিশ্বাবদ্যালয়ের ডঃ পলগ্যাস্ট সংক্ষেপে তথ্যান্- 
সন্ধানের ফলাফল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, “আমরা এইরূপও মনে কাঁরতে 
পারি যে, সূর্ধ হইতে একই সময়ে নিক্ষিপ্ত উপাদান হইতে চজ্রোর 
জন্ম হইয়াছে । তবে আলাদাভাবে বিবেচনা কাঁরলে চন্দ্রের উৎপাত 
হইয়াছে প্রায় ৪৫০ কোটি বৎসর পূর্বে ।” তান জোর 'দয়ে বলেন 
যে, “চন্দ্রের উৎপত্তি জন্ন্ধে এইসব মভবাদ নিতান্তই জল্পনা! কল্পনা 
মাত্র। কেননা চন্দ্র নমুনা পরীক্ষা করিয়া প্রাপ্ত তথোর সাহায্যে 
সূদূরতম অতণতকালের প্রতি আলোকপাত করা যায় না।” 
এবারে সবার বুঝতে হয়ত আর কষ্ট হবে না যে, বিজ্ঞানীদের 
প্রমাণ বিহীন যেসব থিওরী বা অনুমানের 'ভাত্ততে প্রাতিষ্ঠত 
তার সত্যতা কতট;কু। এজন্যই যুগে যুগে এসব চিন্তাধারা 
পারবর্তন হয়ে থাকে । এক বৈজ্ঞানিক অন্য বিজ্ঞানীদের িওরী 


পাঁথবী--৭ 


৯৮ পৃথিবী সূর্য নয় ঘোরে 


ভুল বলে আখ্যায়ত করেন এবং নতুন মতবাদ প্রচার করেন। এই 
জন্য আমি বলেছি যে কালপাঁনক সূত্রগুলোর উপর িন্তা করবার 
যথেষ্ট কারণ আছে । এগুলোকে বেদবাক্য মনে না করে আল্লাহ 
ও রছদুলের বাণীর মাধ্যমে আমরা সমাধান করব, যা হবে নির্ভুল । 
চাঁদের উৎপান্তর ইতিহাস পূর্ববতর্শ বৈজ্ঞানকগণ যা দিয়ে- 
ছিলেন তা কি এখন সত্য বলে কেউ বিশ্বাস করবেন ? চাঁদের জন্ম 
কি পাঁথবী জন্মের পৃবেি হয়েছে ? চাঁদ কি পাঁথবাঁর প্রিয়তমা 
কন্যা? প্রশান্ত মহাসাগরই ক এর গভ্থল 2 আবিশবাসাঁদের 
বধবাসে কি এবার ফাটল ধরছে নাঃ জানি আবশ*বাসীদের আতি 
সহজেই এতে বিশ্বাস আসবে না। কেননা কোরআন হাদিসের . 
কথার চাইতেও বিজ্ঞানীদের কথায় এদের মনে বেশী করে দাগ 
কাটে। আমরা 'কন্তু ডঃ পলগ্যাস্ট-এর শেষ কথাটাকে বিশ্বাস করতে 
রাজী না। টীর্ষের বয়স যে পৃথিবীর বয়জের চেয়ে বেশী একথাও 
মোটেই সত্য নয়। কেননা বাইবেলে দেখলাম যে সৃষ্টির প্রথম 
দিকে আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর কৃষ্টি হয়েছে। আর চতুর্থ দিনে 
চঞ্-সূর্যের স্থ্টি হয়েছে । এখান থেকে পাঁরচ্কার বোঝা যায় যে, 
চন্দ্র-সূর্যের সৃম্টি পৃথিবী সৃ্টির পরে হয়েছে। কোরআনও সে 
কথারই সাক্ষ্য দেয়। সূরা সাফাফাত ও সূরা মোলকে বলা 
হয়েছে, “পৃথবীর আকাশকে প্রদীপপহুঞ্জের দ্বারা সুশোভিত করা 
হয়েছে।” | 

কোন বস্তুর আস্তিত্ব না থাকলে তাকে সুশোভিত করার প্রশ্ন 
হয় না একটি ইমারতের ভিত্তি না দিয়ে ইলেকট্রিক বাল্ব ফিট 
করে, গাছ-গাছড়া বা অন্যান্য আসবাব দিয়ে সুশোভিত করার 
যুক্তি পাগলের যুক্তি । এটা কোন বৈজ্ঞানিক বা চিন্তাশীল ব্যাক্তির 
য্যান্ত হতে পারে না। তাই চন্দ্র-সূর্যের সৃম্টি যে পৃথিবা সৃষ্টির 
পরে হয়েছে এটাই বৈজ্ঞানিক য্যস্তি যার সঙ্গে কোরআন ও হাদিসের 
মিল আছে। | 

চন্দ্র যেমন পৃথিবী হ'তে সূ্টি হয়ান তাই এটা পৃথিবীর 
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উপগ্রহ নয়, তেগান পাঁথবাও সূর্য হতে জন্ম নেয়ান। পথবী 
_ ূর্ষের উপগ্রহ নয়। উপগ্রহ না হলে সর্ষের চতুর্দিকে ঘুরবার 
প্রশ্ন অমূলরু, কাজ্পাঁনক ও-ভাত্তহীন্‌। 


টা্দ কেন ভার কক্ষের উপর ঘোরে ? 

আম বললাম চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ নয়। এতাঁদন পর 

' বৈজ্ঞাঁনকরাও সে যৃক্তি মেনে নিতে বাধ্য হলেন; কেননা তাঁরা 

আজ স্বীকার করেছেন যে চাঁদের জন্ম পৃথবা হতে হয়ান। তা 

হলে কৌতূহলী "বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞানীদের মনে এ প্রশ্ন 

স্বভাবতই আসবে যে চাঁদ কেন পৃথিবীকে কেন্দ্র করে তার 

কক্ষপথে ঘুরছে ? | 
৮-/1২ন 
11-7400ো৭ 





চিন্ব নং ঃ৭ 


| আসন বিজ্ঞানের যুক্জিতেই এ প্রশ্নের সমাধান কার। চাঁদযে 
কক্ষপথে পৃথিবীর চতুদিকে ২৭২ দিনে একবার ঘরে গাসে সে 
কক্ষপথের দ;রত্ব ১৩৯৬,০০০ (তের লক্ষ 'ছিয়ানব্বই হাজার) মাইল । 


১০০ পৃথিবা নয় সূর্য ঘোরে 
এর গাঁতবেগ ঘণ্টায় প্রায় ২২৮৭ মাইল। ইংরেজ বৈজ্ঞানক 
1নউটনের মহাকর্ষণ সূত্রে বলা হয়েছে £ 


চি 00-0010)2 
ক্র 
1, 6. দাজ0, বার 
1106৩) 10) 210858 01009 ০০৫১. 
109-10889 01 590010400৫0. 
৫ 2 019181106 06156001106 1০. 
[77510010901 80008001010. 
যেহেতু পাঁথবীর ভর চাঁদের চেয়ে অনেক বেশী, তাই চাঁদ 
পাঁথবা দ্বারা আকৃষ্ট হবে। 
[116 01০6 11] 1065৩ 6০016 2910, (170160016 (116 
[10010 21? 11] 81955 116 [01160 10%/2:05 811) 5, 
যতক্ষণ পর্যন্ত চাঁদ তার এই কক্ষপথে চক্রাকারে পারভ্রমণ করতে 
থাকবে ততক্ষণ পর্য্ত পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে দূরত্বের যে ব্যবধান 
থাকবে তার কোন পরিবর্তন হবে না। 
এখন অবশ্য আর একটি প্রশ্ন আসতে পারে_ যেহেতু পৃথিবা 
তার বৃহত্তর শক্তি নিয়ে চাঁদকে তার 'দিকে টানছে তবে কেন চাঁদ__ 
প্‌থিবার বুকে পাঁতিত হয় না? 
_ চলুন নিউটনের ৭. 0৮ 1407101৭ নিয়ে আলোচনা করে 
এর সমাধান খজে বের কার। 
[71151 1:9/-তে.বলা হয়েছে 
+17910 0০0৫ 90100107199 11 15 50819 0 [95 01 0 
1201307 00011 19 10117769610 800116101০6 10 01197789 
105 51919. 
এর অর্থ এই যে যাঁদ কোন কর উপ মা থেকে কোন 
শত্তি প্রয়ে ৷ করা না হয়, তবে বস্তুটি হয় স্হির থাকবে নতুবা তার 
গাঁতৃপথে সরলরেখা ধরে চলতে থাকবে । 
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যাঁদ শান্ত দ:ট 9918005৫ হয় তবে বস্তুটি সরলরেখায় চলবে 
আর যাঁদ [071১9190০6৫ হয় তবে বস্তুটি বৃহত্তর দিকে 347৩ 


081-এ চলবে অর্থাৎ চক্তাকারে ঘুরবে । 
ণনন্নে একট উদাহরণ 'দিচ্ছি £ 
19161 10011 
চিত্র নং£ ৮ 


8120০54 001৩৩ 2) ৪0৫ 749 10 (1015 0896 9৩ 1১০0৫) 11] 000৩ 20 
ও 90812100110. 


এবারে চাঁদ ও পাথবীর অবস্হা দেখি £ 





চত্র নংঃ৯ 
[100৩ 091০ 6%8106৫ 8001 106 10000 19 (119 £৪৬1- 
10091 ৪/0901010 01 0106 79108, 11015 101০9 13 010091900৫ 
00 ০%0 19591 05091817050 0/ 80 019 001০8, 


১০২ পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 
অর্থাৎ চাঁদের উপর পৃথিবীর যে আকর্ষধণী ক্ষমতা রয়েছে তা 


209181050 (অসমতার ) অবস্থাতেই আছে । বাইরে থেকে, 


কোন শাস্তি প্রয়োগ করেও তাকে 08180০ করা যাবে না। 
এবারে চাঁদের গতি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক । 


নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি আমাদের মনে আছে। সূত্রটিতে বলা 


হয়েছে £ 
4816 01 0108026 01 18075601808 18 [91:01)07%101091 £0. 105 
108077651 10106 8100 £81069 [91806 101 6116 17606100017) 11101) 1006 


19706 9015. | | 
1.6 1১7০1417. 
যদি কোন বস্তুকে ডানাদকে ধাক্কা দেওয়া যায় তবে বস্তু 
ডান দিকেই চলতে থাকবে । যত জোরে আঘাত দেওয়া হবে ঠিক 
তত জোরেই চলবে । এটাকে বলা হয় [8%/ 01 /১০০919180101]. 
ড/172]) ৪. 0০00 19 20091919190 16 778% 1006. 9981 01 
:9510%/61. 11779 11056 ঠা) 01661911 0906101) 01 11 175 


৫0 ০০1. 


0106 01019 10109. সী 01 100 0000 15 (19 


58162101078] 81119061017 016 0100 18111). 77015 10106 15 
(0৮19109 17811) (77) 800 9০0 11161710011 (14) 1005 ০০ 
80091078160 10৮/8105 172117. 


পৃথিবীর ঘূর্ণন আছে কিনা, এর বিভিন গতি থাকতে পারে 


কি-না এটা প্রত্যক্ষভাবে .বৈজ্ঞানিক দৃদ্টিতে প্রমাণ করার জন্যই 
চাঁদের বৈশিষ্ট্য আমাকে তূলে ধরতে হয়েছে । অনেকেই হয়ত 
মনে করবেন যে পৃথিবী ঘূর্ণনের সঙ্গে চাঁদকে পাশাপাঁশ আনা 
হলো কেন এবং এতগুলো কথাই বা জানবার 'ক প্রয়োজন ছিল ? 


চিন্তাশীল ব্যান্তরা একট; মনোযোগ দিয়ে চাঁদের ঘূর্ণনের , 


অবন্হাটা দেখুন । এটা বুঝতে কারোরই কম্ট হবে না__বিজ্ঞান 
বিষয়ে পড়াশুনা না করলেও এতটযকু জ্ঞান সবারই হবে যে, চাদ 
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পৃথিবীর আকর্ষণে পাঁথবীর চতাঁদকে তার নাঁদষ্ট কক্ষপথের 
উপর ঘুরতে বাধ্য হচ্ছে (1099 (0 810081917090 0:০6 ).। 

কিন্তু নিজ নিজ কক্ষের উপর আবর্তন করে পাঁথবীর চতাঁদকে 
ঘুরছে না। অর্থাৎ তার আহক গাঁত নেই। এই আহক গাতি 
থাকার কোন বৈজ্ঞানিক কারণও নেই। কেননা এই চাঁদের উপর 
পাথবীর &79%108119081 ৪//90000. ছাড়া আর কোন শান্ত এর 
ওপর নেই। এই শান্তটা শুধুমাত্র পৃথবীর দিকে টেনে নেবার 
শান্ত । যেহেতু চাঁদেরও মাধ্যাকর্ষণ শান্ত আছে তাই পৃথবীর 
বুকের ওপর না পড়ে একটি মাত্র গাঁত নিয়েই পৃথিবীর চত্বাদকে 
ঘূরছে। ঠিক অনুরূপ ভাবেই পাঁথবী ও সূর্যের মাঝেও ঘূর্ণন 
'ক্রয়া সম্পাদিত হচ্ছে (বৈজ্ঞানক চন্তাধারা অনুযায়ী । আসল 
কারণ আল্লাহ পাকই ভাল জানেন)। তাই সূর্ধের চতুর্দিকে 
পাঁথবীকে ঘোরানোর কল্পনা করা হলেও এর আহক গাঁত থাকার 
কোন য্যান্ত নেই। খরা এ যুক্তি দেখিয়েছেন ভাদের চিন্তাধার৷ 
অগভানিক ও মহা ধসুত্র বিরোধী। 


চ৪০%5 ৪1১08 (006 7090) ( চাঁদের 'কছু তথ্য ) 


[01807616175 21 60 10119. 

01000 » 14501) 0100৩ 88711). 

21959 700 01 006 8910, 

10510811933 

901905 £8৬1:%-1৮0 ০01 006 75910. 

610০1 01 8০৫,৩15 1701155 [১21 5৩০. 

৬৩1০০1:/ 01110061010 72287 [১1155 0৩1 1)901. 

079:59৩০ কি] 00৩ 19101) 25,270 001169 8:69169 

2, 21)463 1598. 2, 38,857 10810. 

10160 চ67104-29৫. 1219. 4410. 28 ০০. . 

9/700010 [09110 ( 01085৩ 10 01185 ) 27. 710, 4310. 
115. 560 91161991 ( [106 7110৫ ) 

চ২0181001) 70110৫75270, 109, 430. 11+5 59০ 

9161191 118/01006-5126 0118100651, 

/১10৩৫০-50'07 

[01808000010 7810) ০610116- 130০ 110768 10681611080 900. 


কতাঁদন আগে যে এ পাঁথবীর জন্ম হয়েছে তা বলা কাঠিন। 
কেননা কোন নবা, পয়গম্বর বা কোন দারশশীনকই পৃথবার বয়স 
সম্বন্ধে কোন কিছ বলেনান। তবে বৈজ্ঞানকদের ধারণা যে, 
পৃথিবীর বয়স প্রায় তিন শত পণ্লাশ কোট বছর। বৈজ্ঞানিকদের 
এ 'িদ্ধান্তও যে চূড়ান্ত নয়, একথাও সত্য। কেননা, বিভিন্ন 
যুগের বৈজ্ঞানিকদের 'বিভন্ন মতবাদই তা প্রমাণ করে। কিছ্বাদন 
আগে অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে উত্তর মহাসাগরে একটি.জীবাশম পাওয়া 
যায়। তার বয়স হিসেব করে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন ছয় শত কোটি 
বছর। এখন সবার মাথায়ই এ প্রশ্ন জাগবে যে পৃথিবীর বয়স 
মার তিন শত পণ্ঠাশ কোটি বছর (বৈজ্ঞানিকদের মতান্যায়া ), 
অথচ এ জীবাঁটর আবর্ভাব ছয় শত কোট বছর পূর্বে কেন 2 
তবে কি পৃথিবীর জন্মের পূর্বেই এ জীবাঁটর জন্ম হয়েছিল ঃ 
যাঁদ পৃথিবী জন্মের পৃবেই এ জাবাঁটর জল্ম হয়ে থাকে তাহলে 
আমার বলবার কিছুই থাকে না। আর যাঁদ সবাই আমার মতো 
বলেন যে, পৃথিবী জন্মের পূর্বে জীবজস্তুর আবির্ভাব অসম্ভব তা- 
হলে বলতে হবে যে বৈজ্ঞানিকদের কাল্পনিক চিন্তাধারা -বাস্তব 
বিরোধী । পাঁথবী জন্মের ইতিহাস আমরা জানিনা । একথা 
নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সৃষ্টির প্রথম অবস্হায় এ পৃথিবঁ জীবজন্তু 
মনুষ্যবাসের উপযোগী ছিল না। এ ততটা রছূলুল্লা (দঃ )-এর 
বাণী হতে মলে যা পরবত্ পরিচ্ছেদে দেখিয়েছি । 

বৈজ্ঞানিকদের আভমত যে, কোন এক সময়ে সূষে'র সঙ্গে 'ভেগা' 
নক্ষত্রেরও বিরাট এক সংঘর্ষ হয়। আর সেই সংঘর্ষের ফলেই 
সূ্যের কিছ; অংশ ছিট্‌কিয়ে পড়ে। . এই ছিট্‌কিয়ে পড়া একটা 
অংশ আমাদের এই পূৃথিবাীঁ। তাহলে এটা পারিছ্কার হয়ে যাচ্ছে 
যে সূযে'র মধ্যে যেসব উপকরণ আছে সেসব উপকরণ পৃথিবীর 





রাজ্য আর টি সিটি সরি 
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মধ্যেও আছে। কারণ স্ধ হতেই পৃথিবীর সৃষ্টি। কিন্তু দেখা 
যায় যে সূষে'র সঙ্গে পাঁথবীর কোনই মিল নেই । সূর্য একটা 
জবলন্ত অগ্নাপিণ্ড । আর পৃথিবাঁ জলে, স্হলে এবং হাওয়ায় মিলে 
একটা সম্পূর্ণই স্বতন্ পদার্থ। এর গুণাগণ এবং বৈশিষ্ট্য 
সূর্যের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য হতে পৃথক। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা 
পৃথিবী যখন ছিট্‌কিয়ে পড়ে তখন তার উত্তাপ ছিল ১২,০০০ 
'ডগ্রী। তারপর আস্তে আস্তে তাপ 'বাকরণ করতে থাকে এবং 
পাঁরশেষে জল, স্থল ও কঠিন পদার্থের রূপ নেয়। এরপর তরুূলতা 
ও জীবজন্তুর জন্ম হয়। একটা অদ্নাপশ্ড তাপ বাকরণ করতে 
করতে হয় তরল না হয় কঠিন একটা মাত পদার্থের রূপ ধারণ 
করে কিন্তু একই সূর্যের বিচ্যুত কিছুটা অংশ তাপ 'বাকরণ করে 
লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বাভনন উপাদানের সূম্টি করে কি করে ? 
হাওয়ার ষে উত্তাপ, জলের উত্তাপ সেটা থেকে পৃথক । আবার 
_ জলের উত্তাপ, মাটির উত্তাপ থেকে পৃথক । মাটির উত্তাপ আবার 
তরুূলতা, জীবজন্তু, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতির উত্তাপ. থেকে পৃথক । 
সূর্যের বিচ্যুত অংশটা একই হারে, একই গাঁততে তাপ 'বাঁকরণ 
করবার অন্তরায় সন্ট করল কে? দেখি দু-একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণে 
এ গোলক ধাঁধার অবসান করা যায় কি না। 

আদমের (আঃ) ছিট্কানো অংশ আজকালকার মানবকুল । 
আদমকে যাঁদ সূর্য আর আমাদেরকে যাঁদ পৃথিবী মনে করি 
তাহলে বোধহয় বিশেষ অন্যায় করা হবে না । কোট কোটি বছর 
আগে আদমের (আঃ) যে রূপ, গুণ ও স্বভাব ছিল কোটি বছর 
পরের আদম বৃনিয়াদর মধ্যেও ঠিক সেই রূপ, সেই গুণ ও সেই 
স্বভাবই বিদ্যমান । আদমের চোখ, মুখ, নাক, কান যা ছল 
আমাদেরও 'ঠিক তাই আছে। পার্থকোর মধ্যে এই যে আদম 
(আঃ ) যেমন লম্বা আকৃতির 1ছলেন, আজকালকার মান্য তত 
লম্বা আকৃতির নয়। তাছাড়া মানুষ হিসেবে স্বভাব ও গদ্াগ্ণ 
[ঠিকই আছে. আদম (আঃ) মানুষ ছিলেন। তার বংশধর 
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আজও মান্ষ রূপেই বাস করে । চতুষ্পদ বাশম্ট কোন জানোয়ার 
বা শাখা-প্রশাখা 'াশষ্ট কোন বৃক্ষ বা হাইড্রোজেন ও আক্সজেন 
সমন্বয়ে কোন জলকণার রুপ নিয়ে আজও আমরা সুষে র ন্যায় 
রূপ বদলাইনি। কোটি বছর আগে যা ছিলাম আজও তাই 
আছি। রূপ, গুণ ও উপাদানের কোন পাঁরবর্তন হয়ানি। 
সূর্যের সঙ্গে ভেগা" নক্ষত্রের সংঘাতে শুধু পাঁথবারই জন্ম 
হয়ান, একই সঙ্গে অন্যান্য গ্রহদেরও জল্ম হয়েছে । যাঁদ তাই হয় 
তাহলে অন্যান্য গ্রহদের সঙ্গে পৃথিবীর অনেকটা মিল থাকা উচিত 
ছিল । কেননা, একটা আগুনের উৎস থেকে ঘি হাজারো! আগুন 
বিচ্ছিন্নভাবে নেওয়া! যায় ভাহুলে দেখা যায় যে, প্রতিটি আগুনের 
স্বভাব ও গুণাগুণ একই । কিন্তু আশ্চর্য একই সঙ্গে ছিট্কয়ে পড়া 
অন্যান্য গ্রহ ও পাঁথবীর মধ্যে কোনই মিল নেই। এ তত. 
বৈজ্জানকরাই 'দিয়েছেন। এমনাক পথবীর অতি নিকটবত্শ 
মঙ্গল গ্রহের সঙ্গেও তার আকাশ পাতাল প্রভেদ। পাঁথবীর 
প্রাতবেশী চাঁদে আভযান করেও দেখা গেছে যে পৃথিবীর উপকরণ 
ও চাঁদের উপকরণ সম্পূর্ণই পৃথক। তাহলে দেখা যায় যে 
বৈজ্ঞানিকদের প্রমাণাঁবহীন কাল্পানক সূত্রগুলো 'ভান্তহীন। 
কোরআনও এ কথার সাক্ষ্য দচ্ছে__“সত্যের সম্মুখে করন! কিছুমাত্র 
ফলপ্রদ্দ হইবে না ।” | সূরা নজম ] 
তাই সেগুলো আমরা বাস্তব বলে মেনে নিতে রাজণ না। 
নিচ্ছে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ | 
পাথবার আহিক গতি আছে বলে অনেকেরই ধারণা । কিন্তু 
একই সঙ্গে ছিটকয়ে পড়া অন্যান্য গ্রহের যেমন বুধ ও শুক্রের 
“আহক গতি' নেই । পাৃথিবাঁ, বৃহস্পাতি, নেপছুন ও শান গ্রহ 
পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘোরে অথচ একই সঙ্গে ছটকিয়ে পড়া 
ইউরেনাস গ্রহ কেন পূর্ব হতে পাম দিকে ঘোরে এ প্রশ্নের 
বিজ্ঞানীদের কোন সমাধান নেই। কোন মানুষের দেহ হতে দ্াটি 
পা বিচ্ছিন করা হয় তাহলে একটি পচ রি রি ৬ 
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দিকে, একটি নিশ্চল আর একটি সচল হয়ে লাফালাফি করবে এ 
কোন্‌ ধরনের যদা্ত ? যাঁদ বুধ, শুক্র ও অন্যান্য গ্রহের আহক গাঁত 
না থাকে তবে বলতে হবে যে পৃথিবীরও কোন আহক গাঁত নেই। 
 যাঁদ কোন গ্রহ পাশ্চম দিকে আর কোন গ্রহ পূর্ব দিকে দৌড়াদৌড়ি 
করে তবে বলতে হবে যে সৌরজগতে এক ব্যাপক বিশৃঙ্খলা বিরাজ 
করছে। তাই কি? যাঁদ সৌরজগতে এমন বিশৃঙ্খলা থাকত 
তাহলে এ বিশ্ব কণদন টিকে থাকত? একাটর সঙ্গে অন্যাটর 
সংঘাতে কি ধৰংস হয়ে যেত না ? এ বব বিশৃঙ্খল নয়। শৃঙ্খলার 
শৃঙ্খল পরেই প্রাতটি সৃষ্টি আপন আপন কার্য সম্পাদন করছে। 
সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয় আর পশ্চিম দিকে অন্ত যায়। এ 
নিয়ম যেমন সাঁম্টর পর থেকেই চলছে তেমান প্রলয়ের. পূর্বাদন 
পর্যন্ত চলবে । চন্দ্র, সূর্ধ গ্রহ, নক্ষত্র সবই ঘুরছে তাদের নজদ্ব 
কক্ষপথে । কোরআন কি সুন্দর ভাবেই না এর ব্যাখ্যা দিয়েছে । 
. “সূষেরি এমন সাধ্য নাই যে চন্ত্ুকে প্রাপ্ত হইবে অথবা রজনী 
শদবসকে আঁতক্রম কারবে। এবং প্রত্যেকেই নভোমপ্ডলের মধ্যে 
পারক্রম-করছে।” | [সূরা ইয়াছিন। আয়াত ৪০ ] 
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির সাঁষ্ট যাঁদ পাঁথবী সৃষ্টির 
পৃবেই হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য একথা অন্যায় হলেও বলা চলে যে 
পৃথিবীর জন্ম সূর্য থেকে হয়েছে। কিন্তু যাঁদ একথা প্রমাণিত হয় 
যে পাথবী সৃম্টির পর আকাশ সাঁন্ট হয়েছে অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য, 
গ্রহ, নক্ষত্র সবই পাঁথবা সূম্টির পরে সৃষ্টি হয়েছে তা হলে যারা 
বলে যে সূর্য থেকেই পাঁথবাীর জন্ম তাদের কিন্তু চিন্তাধারায় ঘুন 
ধরবে.আর মাথা চুলাকিয়ে ড্র পলগ্যাস্ট-এর মতো বলতে হবে-_ 
“এ যাব আমরা যা বলেছি সব ভুল ।” ্‌ 
যে তত্ব আমাদের জ্ঞানবাহর্ভূতি, যে তত্বে আমরা কোন বৈজ্ঞাঁনক 
প্রমাণ উপাস্হিত করতে পার না-সে তত্বের সন্ধান জানতে হলে 
সষ্টতত্বের উদ্ঘাটনকারীর আভিমতই প্রয়োজন যে অভিমত হবে 
সব্জন স্বীকৃত। চলুন, তাহলে দৌখ আদ সৃচ্টিকারী আল্লাহ 
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কি তত্ব আমাদের জন্য পাঁরবেশন করেছেন তাঁর মহাবাণী কোরআনে, 
যেখানে বলা হয়েছে__ 

“তান তোমাদের জন্য পদিাতে যাহা কিছু আছে সমস্তই 
সৃষ্টি কাঁরয়াছেন। তৎপর তিনি আকাশের প্রাত আভানবেশ 
করিলেন। অতঃপর তান সপ্ত আকাশ সংবিন্যন্ত করিলেন। এবং 
তান সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী 1৮: [সূরা বকর। আঃ ২৯] 

একটি ভুল সিদ্ধান্তকে যাঁদ পাবার আঁধকাংশ লোকই মেনে 
নেয় তবু সেটাকে ভূল ছাড়া সত্য বলা অন্যায় হবে। পাঁথবাঁর 
জন্মতত্ব নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেটা শুধু 
ভুলই নয়-_বিভ্রান্ত করবার মারাত্মক রকমের একটা প্রচেষ্টা । এ 
. প্রচেষ্টাকে কোন জ্ঞানী লোক মেনে নেবে বলে মনে হয় না। বিশেষ 
করে যারা মুসলমান তারা এরূপ বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তকে কছনুতেই 
মেনে নিতে পারে না। কারণ এরূপ ভূল সিদ্ধান্তকে কোরআন 
মেনে নিতে নিষেধ করেছে নিম্নোক্ত বাণীতে_ ূ 

“এবং যাঁদ তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ কর-_ 
তাহারা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিভ্রান্ত কারবে। ভাহার৷ 
কল্পন! ব্যতীত অনুসরণ করে না। এ্রবং কেবঙ্গ মাত্র অনুমান করিয়া 
থাকে ।” [ সূরা আনআম | আয়াত ৯১৯৬ ] 

আমার সামান্য “চিন্তাধারার মাধ্যমে রাঁচত-__-বিজ্ঞান না 
কোরআন' বইটিতে এর্‌প সমস্যাবহূল অনেক বৈজ্ঞানক সূত্র নিয়ে 
আলোচনা করেছি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতেই সেগুলোর . 
সমাধান দিতে চেম্টা, করোছি। উপরন্তু দিয়েছি কোরআন থেকে 
অজন্র বৈজ্ঞানিক সর যেগদুলো সমষ্ঠু চিন্তাধারার বিকাশ সাধনে 
যথেষ্ট সাহায্য করবে বলে আশা কাঁর। তরূণ ভাই-বোনদের 
অনুরোধ করাছি বইটি পড়তে ও সেখান থেকে বাস্তব চিন্তাধারা 
নয়ে নতুন রহস্য উদ্ঘাটন করতে। 

সূর্য হতে পৃথিবীর স্ঁছ্ট হয়েছে বলেই পৃথিবী সূর্যের 
চতুঁদকে ঘরছে এই যে ভ্রান্ত ধারণা এর অবসান করেছে কোরআন । 





পাঁথবীর জন্মতত ১০৯ 


এখানে পার্কারভাবে বলা হয়েছে যে পৃথিবীর সৃষ্টিই সর্বপ্রথম । 
_ এরপর অন্যান্য সৃম্টি। প্রাতিটি সৃষ্টই স্বতন্ত্র ।. তবে পাথবীকে 


_ উদ্দেশ্য করেই হয়েছে অন্যান্য সৃষ্টি). যার উদ্দেশ্যে অন্যান্য সা্ট 


তার জন্যই 'অন্যেরা কাষে* নিয়োজিত থাকবে । যেহেত পাঁথবার 
জন্যই চন্দ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষর প্রভৃতির স্্টিতা পাঁথবাীর 
চত্্দিকেই তারা ঘ্‌ুরবে_ পৃথিবী নয়। দেখুন বাইবেলে কি 
বলে। 

“প্রভু তুমিই আদতে পাঁথবীর ভাত্ত স্হাপন কাঁরয়াছ, 
আকাশমণ্ডলও তোমার হস্তে রচিত।” [বাইবেল-_ইব্রীয় ৯/১০ ] 
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৯) “আদতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও প-থিবীর সৃষ্ট 
করিলেন ।” 

২। “পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলাঁধর 
উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জরীপ রাযি উসিডে 
. ছিলেন ।”: 

৩। “পরে ঈশ্বর কাঁহলেন, দীপ্তি হউক, টিটল রা 
181 “তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখলেন, এবং ঈশবর অন্ধকার 
' হইতে দ্ীণ্তি পৃথক করিলেন ।” 0. 

-&। “আর ঈশ্বর দপ্তর নাম দিবস ওঅন্ধকারের নাম রাত 
রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল । 

৬। “পরে ঈশ্বর কাঁহলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক ও 
_ জলকে দুই ভাগে পৃথক করুক ।” | 

৪1 “ঈশবর এইরপে বিতান কারয়া বতানের উধ্বস্থিত জল 
হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক কারলেন।” ূ 





৯১৯০ পৃথিবা নয় সূর্য ঘোরে | 

৮1 “তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর বিতানের নাম 
.  আকাশমণ্ডল রাখিলিন আর রাগ হার চিবিনি 
দিবস হইল 1” 

৯। “পরে উদ্বর 'কছিলেন; আকাশমণ্ডলের রে জল 
একদ্থানে সংগৃহীত ও স্থল সপ্রকাশ হউক। তাহাতে সেইর্‌প 
হইল ।” বির 
| ১০। “তখন ঈশ্বর স্হলের নাম ভূমি ও জলরাশর নাম সম,দু 
রাখলেন আর ঈশ্বর দৌখলেন যে তাহা উত্তম।” 
১৯৯। পিরে ঈশ্বর কাহলেন, ভাম, তৃণ, বীজ উৎপাদক ওষাঁধ 
18808712- 
উপরে উৎপন্ন করুক ।” | 

১২। “তাহাতে জিরার ডি রি তণ, 
জাত অনুযায়ী সজীব ফলের উৎপাদক বৃক্ষ উৎপন্ন কাঁরল, আর - 
ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম 1” 

১৩। “আর না ওয়াজাগ বা 

১৪। পরে ঈশ্বর কাঁহলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে 'বাভনন 
করণাথে” আকাশমন্ডলের বিতানে জ্যোতির্গণ হউক। সে সমস্ত 
চিহের জন্য, খতর জন্য এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হউক |” 

১৫। “এবং পৃথবাতে দীপ্তি দেওয়ার জন্য দীপ বলিয়া 
আকাশমণ্ডলের বিতানে থাকুক । তাহাতে সেইরূপ হইল |” 
১৬। “ফলত ঈশ্বর দনের উপর কর্তৃত্ব করিতে এক মহাজ্যোতি 
ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতি এই দুই 
বৃহ জ্যোতি এবং নক্ষত্রসমুহ নির্মাণ করিলেন। 

" ১৭। আরনিিসতিকাহি নিবি দর রল্য হাতি 
কর্তৃত্ব করণার্থে ।” | 

“১৮ । বার 
জ্যোতিসমূহকে আকাশমণ্ডলের বিতানে স্হাপন কারলেন এ 
ঈশবর দেখিলেন যে সে সকল উত্তম ।” 
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১৯। “আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্ঘ দিবস হইল ।” 
২০1 “পরে ঈশ্বর কাঁহলেন জল নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণীবর্গে 
প্রাণী হউক, এবং ভূমির উধের্ব আকাশমণ্ডলের িতানে পাঁক্ষগণ 
উড়ুক ।” | 

২১।. “তখন ঈশ্বর বৃহৎ তামিগণের ও যে নানা জাতীয় জঙ্গম 
প্রাণীবর্গে জল প্রাণীময় আছে সে সকলের এবং নানা জাতীয় 
পক্ীর সৃষ্ট কারলেন, পরে ঈশ্বর দৌখলেন যে সে সকল উত্তম ।” 

২২। “আর ঈশ্বর সে সকলকে আশীর্বাদ কাঁরয়া কীহলেন, 
“তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, সমুদ্রের জল পাঁরপূর্ণ কর এবং 
পৃথিবীতে পাঁক্ষগণের বাহুল্য হউক ।” 

২৩। “আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল ।” 

২৪। “পরে ঈশ্বর কাঁহলেন, “ভূমি নানা জাতীয় প্রাণীবর্গ 
. অর্থাৎস্ব স্ব জাতি অন্মযায়ী গ্রাম্য পশহ সরাস্প ও বন্য পশ_ 
.. উৎপন্ন করুক ।' তাহাতে সেইর্‌প হইল ।” 
্‌ ২৫ । “ফলত ঈশ্বর স্ব স্ব জাতি অনবযায়ী গ্রাম্য পশন ও স্ব স্ব 
জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরীস্‌্প নির্মাণ কাঁরলেন আর 
ঈশ্বর দেখলেন যে সে সকল উত্তম ।” ৃ 
.২৬। “পরে ঈশ্বর কাহলেন আমরা আমাদের প্রাতমার্ততে, 
আমানের সাদ্‌শ্যে মনযষ্য নির্মাণ কার, আর তাহারা সমর 
 মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে ও 
স্তীমতে গমনশাল যাবতীয় সরীস্‌পের উপরে কর্তৃত্ব করুক 1” 

২৭। “পরে ঈশ্বর আপনার প্রাতমূর্তিতে মনূষ্যকে সৃষ্ট 
_ ও স্ব কাঁরয়া তাহাদিগকে সংষ্টি করিলেন।” 

.২৮। পপিরে ঈশবর তাহাঁদগকে আশীর্বাদ কারলেন; ঈশবর 
_ কাঁহলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহ্বংশ হও এবং পৃথিবী পাঁরপূর্ণ 
ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের 





১১২ পাথবা নয় সূয ঘোরে 
পক্ষিগণের উপরে এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতাঁয় জাব-জন্তুর 
উপরে করতৃর্ব কর।” | 

২১। “ঈশ্বর আরো কহিলেন, দেখ, আমি সমস্ত ভূতলে 
স্হিত যাবতীয় বীজ উৎপাদক ওষধি ও যাবতীয় স-বাঁজ ফলদায়ী 
বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে ।” 
৩০ । “আর ভ্‌চর যাবতীয় পশদ ও আকাশের যাবতীয় পক্ষী 
ও ভূমিতে গমনশীল যাবতাঁয় কাঁট এই সকল প্রাণীর আহারার্থে 
হরি উষধি সকল দিলাম । তাহাতে সেইরূপ হইল 1” 

:৩১। “পরে ঈশবর আপনার নামত বস্তু সকলের প্রাত দৃষ্টি 
কারলেন। আর দেখ সে সকলই উত্তম । আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল 
হইলে বষ্ঠ দ্রিব্ হইল । এইর্‌পে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং 
তদ.ভয়চ্হ সমস্ত বস্তু ব্যহ সমাপ্ত হইল । পরে ঈশ্বর সগুম দিনে 
আপনার কৃতকার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সেই সপ্তম দনে আপ্নার 
কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন । আর ঈশবর সেই-_সপ্তম 
দিনকে আশীর্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, কেননা সেই দিনে ঈশ্বর 
আপনার সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন ।” 

_ পবিল্র বাইবেল থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? কি প্রমাণ 

এখান থেকে মিলছে ? চন্দ্রসূর্য, গ্রহ-নক্ষন্র, পৃথিবী তরদলতা ও 
মানুষ সৃষ্টির ধারাবাহিক পদ্ধতি ও সময়সীমার একটা সঠিক 
ধারণা কি আমরা নিতে পারাছি ? পাঁবত্র কোরআনের সঙ্গে এ সৃষ্টি 
পদ্ধাতর কোন মিল আছে? 

কোরআন এবং বাইবেল পাশাপাশি রেখে পড়ুন । দেখতে 
পাবেন বাইবেলের প্রকৃত বাণশগুলোর সঙ্গে কোরআনের সম্পূর্ণ 
মিল আছে। অবশ্য ইহনদা ও খ্রীস্টানেরা বাইবেলে যেখানে ছাট: 
কাট্‌ করেছে সেগুলোর সঙ্গে নয় । কোরআন থেকে জানতে পাই 
যে এ বিশব সৃম্টিতে মোট “ছয় দিল, সময় লেগেছে । বাইবেলেও 

ীকা-_১। 'যান নভোমণ্ডল ও ভ্মণ্ডল এবং এতদভয়ের মধ্যে যাহা 


আছে তাহা ছয় দিবসে সাস্টি করিয়াছেন এবং তান আর্শপাঁর সংপ্রাতাষ্ঠত ॥ 
[ সংরা ফোরকান, হ্যাক 
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' ঠিক তাই দেখা যাচ্ছে। কোরআনে দেখতে পাই যে আকাশ ও 
পৃথিবী ছিল মিলিত । প্রথম দিবসে এদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হয় | 
বাইবেলের প্রথম পধান্ততে ঠিক এ কথারই উল্লেখ আছে । কোরআনে 
দেখতে পাই যে পৃথিবীকে সুশোভিত করতেই চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহ- 
নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়েছে । বাইবেলে সূষ্টির ধারাবাঁহক রূপ বর্ণনা 
' করে দেখানো হয়েছে যে প্রথম দিবসে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি 
করা হলো। আর এই পৃথবীকে আলোকদান করার জন্য 
চতুর্থ দিনে চত্জ, জূর্ধ ও নক্ষত্ররাজিকে নির্মাণ করে আকাশের কোলে 
নিক্ষেপ করা হলো] | - 

যাঁরা বলে থাকেন যে সূর্য হতে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে তাঁরা 
দেখুন কি ভ্রমাত্বক মতবাদ 'দিয়ে বিশ্বমানবকে ধোকা দিচ্ছেন) . 
হিন্দ, মুসলমান, ইহা, খ্রীস্টান যে কোন ধর্মের মানুষই 
আপাঁন হোন না কেন, যাঁদ সামান্যতম বশবাসও আপনার ধর্ম 
-গ্রন্হের উপর থাকে তবে আর বলবেন না যে পৃথিবী সূ্যের 
একটি গ্রহ । পৃথিবী সূর্য হতে জন্ম নিয়েছে, তাই সর্ষের 
চারাদকে নাজেহাল হয়ে ঘুরছে-_এ মতবাদ পরিহার করদন। 
সত্যের পথে আসুন । সত্যকে প্রকাশ করুূন। সত্যকে সম্মদখে 
রেখে আপনি জ্ঞানের বিকাশ করুন। সবাই তামেনে নেবে। 
আল্লাহর প্রকৃত তত্ব উদ্ঘাটন. করে আপাঁনও ধন্য হবেন । 

সৃষ্টিতত্বকে সঠিক পদ্ধাতিতে বিশ্লেষণ করা, সৃষ্টির অপরুপ 
মাহাত্ম্যকে ফুটিয়ে তোলাই বৈজ্ঞানিকদের ধর্ম। আর এ ধর্মকে 
পেলেই মানুষ পায় প্রকৃত পথ, অপার সৃখ ও আনন্দ। এজন) 
যুগে যুগে জন্ম হয় বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, অলি, গাউস, 
কুতুব, ফকির, মহামনীষা ও পরগন্বরদের । তাঁদের দ্বারাই মানদ্য 
পায় আলোর পথ, জাঁটল ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান । 


পৃথবী__৮ 


| গ্যালিলিও প্রমাণের কয়েকটি কক 


বিবি সী ০০ পানজররড980/555-8 5০১ 

পৃথিবী “ঘূর্ণন সম্পর্কে যে কয়েকটি প্রমাণ উত্যাপত করা 
হয়েছে তা যে কোন চিন্তাশীল ও জ্ঞানী লোকের কাছেই অপ্রচুর । 
য্যান্তসঙ্গত কোন অকাটা প্রমাণই সেখানে নেই । প্রমাণগনুলোর মধ্যে 
আছে. 

৫) মহাশূন্যে কতকগুলো৷ গ্রহ-দক্ষত্রের আবির্ভাব ও তিরোধান 
প্রমাণ করে যে পৃথিবী ঘোরে। 

এই অন্তঃসারশন্য প্রমাণ 'কি করে ষে আজও বিজ্ঞান জগতে 
টিকে আছে তা সাত্য আশ্চর্য। পৃথিবার,চতুর্দকে যে কোন বস্তু 
ঘুরলেই তা একবার দৃম্টিপথে আসবে আবার দৃষ্টি বাহর্ভূত হবে। 
পাঁথবীর নিকটতম কক্ষে ঘূরলে আত অল্প সময়েই তা-ধরা পড়বে 
আর বহু দৃরবতর্শ কক্ষে আবর্তন করলে বহযাদন পরই আবির্ভাব 
ও তিরোধান হবে। | 

পৃথিবীর চততুদিকে চন্দ্র ঘুরলে যাঁদ উদয়, অস্ত, ক্ষয়ু ও পূর্ণতা 
দেখা যায় তবে গ্রহ-নক্ষত্র লক্ষ কোটি মাইল পথ নিয়ে ঘুরলে তারা 
যে বহন পর.আবির্ভাব ও বহনের জন্য তিরোধান হবে এতে 
আশ্চর্যের কিছুই নেই এবং এই প্রমাণই যে পাৃথবী ঘূুর্ণনের জন্য 
যথেষ্ট তা কোন চিন্তাশীল ব্যান্তর মাথায়ই দোলা দেওয়া উচিত 
নয়। চলদন বাস্তব প্রমাণেই এর সত্যতা প্রমাণ করি। 

আম স্থির হয়ে উত্তর 'দক মুখ করে দাঁড়ালাম । আমার 
চতুর্দিকে পাঁচজন বন্ধ বাভনন পারধির উপর আমাকে কেন্দ্র করে 
যাঁদ ঘূরতে থাকেন তাহলে দেখা যাবে যে প্রথম বন্ধুটি যান 
নিকটতম পাঁরিধির উপর ঘুরছেন. তিনি আত শীঘ্র আমার সম্মুখে 
আসবেন ও চলে যাবেন। এইরুপে দূরত্বের তারতম্য অনূযায়ণ 
দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পণ্চম ব্যাস্ত আমার দাঁন্টির সম্মুখে 
পড়বেন। প্রথম ব্যান্তি ঘণ্টায় ১০০ বার সম্মদখে -আসলে দ্বিতীয় 
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ব্যান্ত ঘণ্টায় ৮০ বার, তৃতীয় ব্যান্ত ৬০ বার, এইরূপে পণম ব্যান্তকে 
_প্বণ্টায় হয়ত মাত্র ১০ বার দেখা যাবে। তাহলে পাঁরচ্কার হয়ে 
যাচ্ছে যে কক্ষের দূরত্বের উপর আঁবর্ভাব ও তিরোধানের সময় 
নির্ভর করে। এখন ক আমরা বলব যে আম ঘর তাই তারা 
আমার দষ্টির সম্মুখে আসছে ও চলে যাচ্ছে 2 পাঁথবা স্থির 
বলেই চলন্ত বস্তুসমূহ তার দূচ্টিপথে আসছে ও যাচ্ছে । অন্যথায় 
হর নক্ষত্রসমূহ থেমন ধ্ুব নক্ষত্র দৃষ্টি বাহর্ভত হতো। কিন্তু 
ধুব নক্ষরের বেলায় নিশুপ। তাই এ প্রমাণের গলদ প্রাতাটি 
 চিন্তাশশল লোকের কাছেই ধরা পড়া উাঁচত। 

-- দ্বিতীয় প্রমাণে বলা হয়-_- 

“সূর্য ও নক্ষত্তরাজিকে প্রত্যহ পূর্বাকাশে ডীদত হয়ে পাঁশ্চম 
আকাশে অস্ত যেতে দেখা যায় ৷. পৃঁথবী হতে সূর্যের গড় দূরত্ব 
৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল । এখন এই দূরত্বে থেকে নক্ষত্ররাঁজ 
পাঁথবীকে যে পথে প্রদক্ষিণ করতে হতো তা এমন বিশাল এক পথ 
যে, যে কোন প্রচণ্ড গাততে চলুক না কেন নক্ষত্ররাজর জন্য তা 
চব্বিশ ঘণ্টায় আতক্রম করা গাঁণত শাস্তমতে একেবারে অসম্ভব । 
এটা হতে স্থির প্রতীয়মান হয় যে পাঁথবীর ঘূর্ণন আছে ।” উক্ঞ 
ূর্ধ, গ্রহ-নক্ষত্র প্রত্যহ পূর্বাকাশে উাঁদত হয় ও পশ্চিম আকাশে 
অন্ত যায়। এতে পাঁরচ্কার বোঝা যায় যে তারা প্রচণ্ড গাঁতিতে পূর্ব 
হতে পশ্চিম দিকে পাৃথবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে । ৌরাকাশের 
প্রত্তিট বস্তই ঘদি পুর্ব হতে পশ্চিম দিকে ঘোরে ভবে পৃথিবী কেন 
পশ্চিম হুতে পুর্ব দিকে ঘু্নবে? পৃথিবীরও একই দ্দিকে ঘোরা উচিত 
ছিল। পাথবীর বেলায় নিয়মের ব্যাতক্রম কেন? কোন কিছনূর 
ব্যতিক্রম করতে গেলেই এরুপ গরিলের সৃষ্টি হয়। পাথবীকে 
ঘোরাতে গিয়ে এরূপ গরামল সৃষ্টি হবার ফলেই এর গাঁত উলটো 

হয়ে গেছে। | 

দ্বিতীয়ত, গাঁণতশাস্্ মতে দেখা যায় যে, গ্রহ, নক্ষত্র ও সূর্য 
সবাইকে যাঁদ পৃথিবীর চতুর্দিক ঘুরতে হতো তাহলে চাব্বশ 


১১৬ পথবা নয় সূর্য ঘোরে . 
ঘণ্টায় ঘুরে আসা অসম্ভব । বেশ কথা । পাঁথবীকে সূর্যের 
চতুঁদিকে যে কক্ষপথে ঘুরে আসতে হয় তার দুরত্ব প্রায় ৬০ কোটি 
মাইল । পাঁখবী তার অক্ষের চতুদিকে চাব্বশ ঘণ্টায় একবার ঘুরে 
আসে ও 1দবা-রান্রি হয়। একবার ঘরে আসতে তাকে ২৫০০০ 
মাইল পথ আতক্রম করতে হয়। তাহলে সূর্যের চতুঁদিকে ৬০ 
কোটি মাইল কক্ষপথ আঁতক্রম করতে তাকে ৬০ কোটি ৮২৫ 
হাজার-২৪,০০০ বার ঘুরতে হয়। অর্থাৎ ২৪ হাজার বার 
দিন-রান্র হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে সূর্যের চত্বাদক ঘুরে 
আসতে মাত্র ৩৬৫ দিন সময় লাগে । যে গাঁণতের সাহায্যে দেখা 
গেল যে সূর্যের চতাঁদকে ঘুরতে পৃঁথবীকে ২৪ হাজার বার 
'নিজ অক্ষের উপর পাক খেতে হয় অর্থাৎ ২৪ হাজার বার 'দিন-রান্রি' 
হয় সেই গণিতের সাহায্যেই দেখা যায় যে সম্পূর্ণ কক্ষের উপর 
ঘুরে আসতে এর মান্র ৩৬৫ দিন সময় লাগে । চিন্তাশনীলরা 
বের করবেন কি এ শৃভঙ্করের ফাঁক কোথায় 2 এ অসম্ভবটা কি' 
করে সম্ভব হলো 2 বিজ্ঞানীরা জবাব দেবেন কি ? 

এবারে সম্ভব এবং অসম্ভবের প্রশ্ন নিয়ে, একটদ আলোচনা 
করছি। গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য তাদের কক্ষপথে কিভাবে ঘুরছে সে 
কথা ছেড়েই দিলাম । আমরা মানুষ, আমাদের সৃন্টি কি করে 
সম্ভব হয়েছে সে চিন্তাটা একবার করলেই ভূত ছেড়ে যায়। 
একবিন্দ জল হতে কি করে এমন স্ন্দর আকৃতির মানুষ তৈরী ' 
হলো। এ বিশ্বে জলের অভাব নেই । একবিন্দ; কৈন পাঁচাট 
বৃহত্তম সাগরের জল একত্রিত করলেও মানুষের একটা ক্ষুদ্রতম 
কণা পর্যন্ত সূচ্টি করা কারুরই সম্ভব নয়। সব বৈজ্ঞানিকের 
কাছেই এটা অসম্ভব বলেই চিরাদিন থাকবে । তব এ সৃষ্টি সম্ভব 
হয়ান ? 

একই ভাত-মাছ, তার-তরকারা খেয়ে পুরুষ ও নারী জীবন 
ধারণ করে। অথচ তারই সারাংশে নারীর বুকে জমা হয় জুপেয়, 
সুস্বাদ ও পদাম্টকর দুগ্ধ যার রং উত্ত খাদ্যদ্রব্য হতে সম্পৃণই 
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লহ্থক | প্রদষের বুকে এ দুধ সাত হয় না অথচ নারণর বুকে 
কি করে সম্ভব হলোঃ রন্তের সারাংশ দুধ। এর পরবতী 
অবস্থাই দগন্ধিযুক্ত মল। কয়েক মণ রস্ত ও মল একান্রত করে 
হাজার বছর সাধনা করেও কি বৈজ্ঞানিকেরা একাঁবন্দ সাদা দুধ 
তৈরী করতে পারবে ? এ দুধের স্াষ্ট কি অসম্ভব নয় 2 

. চন্দ্র, সূর্য গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, উল্কা প্রভৃতির আকৃতি, 
কার পদ্ধাত, গাঁতবেগ সমান নয় অথচ কিভাবে তারা আকাশের 
কোলে বিরামহীন অবস্হায় কাজ করে চলেছে । কোন দিন কোন 
ংঘাতের সৃষ্টি করে ধ্বংস হয়ে যায়ান। এ নিয়ম পদ্ধাত কি 
অসম্ভব নয় £ যাঁদ এসব অসম্ভব সম্ভব হয়ে আমাদের চোখে ধরা 
দেয় তবে অসম্ভব বলাটা কি পাগলামী নয় ? 

যে মহান শান্তশালী বৈজ্ঞানক এসব সান্ট করে আকাশের 
কোলে সধাবন্যন্ত করেছেন এবং সুন্দর 'নয়ম পদ্ধাতর মাধ্যমে 
পাঁরচালনা করেছেন তাঁর পক্ষে পাঁথবীর চতাঁদকে মহাশুন্যের 
'মধ্যে তাদের ঘরানো ?কছুই কঠিন নয়, অসম্ভব নয়। 

পৃথবী ও আকাশের সৃষ্টি, 1দবা-রাত্রর পারবর্তন, আত্মার 
সৃষ্টি ও এর সান্নবেশ, মন ও তার স্হিতি, বৃদ্ধি ও বিবেক, জড় 
ও চেতন প্রভৃতির সৃষ্টি যা আমাদের বোধগম্য নয় তা যাঁদ সম্ভব 
হয়ে থাকে তবে 'অসম্ভব' বলে কি আছে? আমাদের কাছে ৷ 
অসম্তরব, স্ুষ্ট্রিকর্ভার কাছে ভাই সম্ভব । 

তৃতীয় প্রমাণে বল! হয়__ 

“দূরবাক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করা হয়েছে যে অন্যান্য গ্রহ- 
গুলোর আবর্তন আছে। পাঁথবী একাঁট গ্রহ সুতরাং এরও 
আবর্তন থাকা স্বাভাবিক ও য্ান্তসঙ্গত ।” 

যখন বৈজ্ঞানক প্রমাণ মেলে না তখনই তকশাস্ত অর্থাৎ 1,989 
-এর সাহায্য নেওয়া হয়। এ প্রমাণেও ঠিক তাই করা হয়েছে। 
' সব গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরবে বলেই যে পাঁথবীকে ঘুরতে হবে এমন কোন 
কথা হতে পারে না। রেলওয়ে স্টেশনে দণ্ডায়মান গাড়ির উপর 


১১৮ পৃথিবী নয় সূ্য ঘোরে 


থেকে দূরবাক্ষণের সাহায্যে দূরের গাঁতশীল রেলগাড় দেখা যেতে 
পারে__ত্য কথা, কিন্তু তাই বলে কি এটাও সত্য বলতে হবে যে 
দজায়গান দ্ুতগতিতে চলছে ? 

রা আর করে খাকি। সেটা অনয 
কোথাও নয় | বড় রেলওয়ে জংশনেই এ ভুলাট কাঁর। যখন দুটো 
রন পাশাপাশি দাঁড়ানো থাকে তখন আমার বিপরাত দিকের ট্রেনটি 
চলতে থাকলে আমার কাছে. মনে হয় ষে আমার ট্রেনটাই চলছে। 
পাশের ট্রেনটা প্লাটফরম থেকে বের হবার পর আমার আক্কেল গুম 
হয়ে ষেত। নিজেকে তখন কালিদাসের মত সৈরা নির্বোধ মনে 
করতাম । আর চুপ করে মুখ ঢেকে বসে থাকতাম । মনে মনে 
ভাবতাম জ্যোতিবিদরা ঠিক আমারই মত ভুল করেছে পৃথিবীকে 
_'নিয়ে। গ্রহ-নক্ষত্র সবই ঘুরছে দেখে আত্মহারা হয়ে তারা 
পৃথবীকেও ঘ্যারয়ে ফেলেছেন। আসলে কিন্তু পৃথিবীর অবস্হা 
প্লাটফরমে দাঁড়ানো ট্রেনটারই মত। অন্যান্য গ্রহগদলি ঘোরে । 
পৃথিবী একটি গ্রহ। তাই পৃথিবীও ঘোরে। সব গ্রহরই একই 
স্বভাব থাকবে হয়ত এই কল্পনা করেই পূথবীর উপর এমন 
গনরুদায়ত্ব দেওয়া হয়েছে । কিন্তু আজ বৈজ্ঞানকগণ একথাও 
বলেছেন যে, পৃথিবাঁ ছাড়া অন্য কোন গ্রহেই জীব-জন্তুর অবাস্থিতি 
নেই। তাহলে দেখা যায় যে পৃথিবা গ্রহ হলেও অন্য কোন গ্রহের 
সাঁহত সম্পূর্ণ মিল নেই। এক জাতীয় বস্তু ও প্রাণীর মধ্যেই 
যেখানে স্বভাবের তারতম্য দেখা যায় সেখানে ভিন্ন উপাদান 
বৈশিষ্ট্য বস্তুর স্বভাব এক হয় কি করে? পূথবী আহিক 
গাঁতর ফলে যাঁদ ঘণ্টায় ১ হাজার মাইল বেগে ঘূরত আর বাঁক 
গতির ফলে ঘণ্টায় ৬ হাজার মাইল বেগে ঘূরত তাহলে জাবজনুর 
কি অবস্হা হতো? তাই অন্যান্য গ্রহ ঘুরলেই যে পৃথবীকেও 
ধরতে হবে এ কল্পনা অস্বাভাবিক ও অযৌন্তিক। 

শুন্যের উপর উঠে কোন যানের মধ্য হতে যে যানের গাতি স্হির 


গ্যালালিও প্রমাণের কয়েকটি ফাঁক ১১৯ 


দূরবীক্ষণ দ্বারা পাঁথবাঁকে দেখলে বোঝা যাবে যে পৃথিবী ঘোরে 
কিনা। এই পরীক্ষা করে ফলাফল দেখলে বৈজ্ঞানিকগণকে 
হতাশই হতে হবে। এছাড়া পৃথিবীর গতি থাকলে এর উপর বজে 
অন্য বস্তার গতি কিভাবে নির্ণয় করা যায় একথা! কি' কেউ ভেবে 
দেখেছে ? 

চতুর্থ প্রমাণে বলা হয়_ 

“পৃথিবী পৃচ্ঠের কোন উচ্চ স্থান হতে কোন ভারী বদ্তু নিম্নে 
ছেড়ে 'দলে সোজাসজি নীচে না পড়ে একট; পূর্ব দকে সরে 
পড়ে ।” ৪ 

পীঁসা; হামবূ্গ- বোলান প্রভৃতি শহরগুলি মানমন্দিরের চুড়া 
হতে উত্তু পরাক্ষাটি করে দেখা গিয়েছে যে “১,০০০ ফুট উচ্চ স্থান 
হতে প্রস্তর ছেড়ে দিলে প্রায় ১ ই পূর্ব দিকে সরে পড়ে । এতে 
প্রমাণিত হয় যে পাঁথবা পাঁশ্চম হতে পূর্ব দিকে ঘোরে |” 

এখানে প্রস্তুরাটি পড়ার সময়টকুর কথা বলা হয়ান। যাই 

হোক এক হাজার ফুট উচ্চ হতে কোন জিনিস ফেলে দলে মাটিতে 
পড়তে ৮ সেকেন্ড সময় লাগবে ।৯ এক মানটে পাঁথবী প্রায় ১৯ 
: মাইল পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে সরে যায়। ৮ সেকেন্ডে তাহলে 
২২ মাইল পশ্চিম দিকে সরে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু দেখা গেছে 
যে ২২ মাইলের পাঁরবর্তে ১ ইপ্চির ৩ ভাগের এক ভাগ সরে পড়ে । 
গণিত চর্চার চরম উতকর্ষের দিনেও. যাদ & ইসিকে ২২ মাইলের 
সমান বলা হয় ও সবাই মেনে নেয় তাহলে বলতে হবে যে আমার 
মান্তজ্কই বিকৃত হয়েছে । 

সবচেয়ে মজার ব্যাপার এখানে যে, উপর থেকে পদার্থট ছেড়ে 
'দিয়ে তাঁরা দেখলেন যে তা পূর্ব 1দকে সরে পড়েছে । পুর্ব দিকে 
সরে পড়ার অর্থ পৃথিবী পুর্ব হতে পশ্চিম দিকে ঘোরে । 
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১২০. পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 

গ্যালিলিও প্রমাণ করে বলেছেন, পৃথিবাঁ পশ্চিম হতে প্্ব 
দিকে ঘোরে । আর পরবত্স বৈজ্ঞানিকরা দেখলেন যে, পৃথবা 
পূব হতে পশ্চিম দিকে ঘোরে । অঞ্কে যাদের যোগ বিয়োগের 
জবান আছে তাঁরা দেখতে পাবেন যে, একের মধ্যে এক বিয়োগ করলে 
শন্য হয় (7২০51 ০619105 016 8110 10179 01919 261০ )। 
একই বস্তুর একই সময়ে দুই [িপরাতম:খশ গতির অর্থ গতিহীন। 
অর্থাৎ তাঁরাই প্রমাণ করেছেন যে পৃথিবা পাশ্চম দিকেও ঘোরে না, 
পূর্ব দিকেও ঘোরে না। 


. পঞ্চম প্রমাণে বলা হয়_ 

“কোন দোলক যাঁদ উত্তর দক্ষিণে দুলতে থাকে এবং তার 
মাথায় ৮০10৩ দেওয়া যায় তাহলে বালির উপর দাগ কাটতে 
থাকবে । এ দাগগ্াল দেখা যায় যে পূর্ব হতে পশ্চিম 'দিকে সরে 
যাচ্ছে । এটা হতে প্রমাণিত হয় যে পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্ব 
দিকে ঘুরছে ।” উন্ত প্রমাণটি বৈজ্ঞানিক ফুঁকো (7০0০৪81$) 
১৮৫১ শ্রীস্টাব্দে প্যারী নগরীতে করোছিলেন। 

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে দোলকটি কি শূন্যের মধ্যে ঝুলানো থাকে 
না খ্এটর ব্যবস্থা করে ঝুলানো হয়? যাঁদ খাট ছাড়া শূন্যের উপর 
দোলকটি উত্তর-দক্ষিণে ঝুলতে থাকে তাহলে আমার প্রশ্ন করার 
'কছদ নেই । কেননা এ প্রমাণ বৈজ্ঞানিক দৃম্টিতেই হবে । কিন্তু 
ঢুভাগ্য ফ'কো সাহেব এ প্রমাণটি প্যারী নগরীর প্যাস্থিয়ান মান- 
ন্দিরের চূড়া হতেই করেছেন__যে মানমন্দিরাটি শুন্যে ঝুলানো 
ছল না। পাঁথবার সঙ্গেই আটকানো ছিল। | 

এখন কি প্রশ্ন করতে পার যে, তাহলে পৃথিবী ঘূরার প্রমাণ 
রলেন কিরূপে? মানমন্দিরটি নিয়েই তো পৃথিবী ঘুরছিল। 
কে নিয়ে পৃথবী ঘোরে না তার সাথেই তো ঝুলানো দণ্ডটি 
কা উচিত। তাই. দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিক ফকোর প্রমাণেও . 
থেন্ট ফাঁক আছে। 
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ষষ্ঠ প্রমাণে বলা হয়__ 

_'িতু পরিবর্তন প্রমাণ করে যে পাঁথবী সূ্ষের চতুদকে 
ঘুরছে ।” . 

পৃথিবীকে সর্ষের চতু'দিকে ঘদারয়ে খতু পাঁরবর্তনের যে কারণ 
দেখানো হয়েছে সূর্যকে পৃথিবীর চতবদকে ঘুরালে ঠিক অনুরূপ 
পারবর্তনই দেখা যাবে । শুধু তাই নয়, পৃথিবী যাঁদ সূর্যের 
চত্দিকে ঘুরতো তাহলে খতমচক্রে যে বিরাট পাঁরবর্তন সাধিত 
হত তাতে জাীবজন্তূর. কোন অস্তিত্ই থাকত না। বাংলাদেশ 
হতে পাকিস্তানের দূরত্ব মাত্র এক হাজার মাইল । এইমান্র এক 
হাজার মাইল দূরত্বের ব্যবধানে আবহাওয়ার যে পাঁরবর্তন লক্ষ্য 
করোছ তাতেই প্রাণ ত্রাহ ভ্রাহ করে উঠেছে । আর ঘণ্টায় ৭০ 
হাজার মাইল পৃথিবী সূর্যের চতাদকে ঘুরলে এক ঘণ্টার মধ্যে 
'বিজ্ঞান চর্চা করার সাধ মিটে যেত। 

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, “পাঁথবীর বাঁষক গাঁতর জন্য খত; পাঁরি- 
বরন হচ্ছে। কারণ বছরে 'বাভন্ন সময়ে পাঁথবী সূযের 
. চত্যার্দকে উপগোলাকৃতি পথের বাভন্ন স্থানে অবস্হান করে । তাই 
তাপ এবং চাপের পার্থক্যহেত্দ খত পাঁরবর্তন ঘটায় ।”- 

খুব সুন্দর যুস্তি । এই য্যান্ত কেউ না মেনে পারবে না। কিন্তু 
-প্রশন করছি যে যাঁরা এমন য্দাস্ত দোঁখয়ে পাঁথবীকে সূষে'র 
চত্বাদকে ৬০ কোটি মাইল ঘ্রাচ্ছেন তাঁরা কি জবাব 'দতে পারেন 
যে, ২১শে জুন ও ২১শে ডিসেম্বর তারিখে ধু নক্ষত্রকে যে স্হানে 
দেখা যায়, ২৯শে মার্চ ও ২৯শে সেপ্টেম্বর ধ্রুব নক্ষত্রকে ঠিক সেই 
স্হানে দেখা যাবে 2 দূরত্বের ব্যবধান কল্ত; আত সামান্য নয়, ৯ 
কোটি ৩০ লক্ষ মাইল । বিষবরেখা হতে উত্তর দকে ৪ হাজার 
মাইলের ব্যবধানেই কিন্ত ধ্রুব নক্ষত্র এক ডিগ্রী উপরে দেখা যায়। 
এ সত্যকে ক তাঁরা কখনও দেখেনানি ? 

[ক আশ্চর্য! সূর্যের চতাঁদকে ৬০ কোটি মাইল পৃথিবীকে 
ঘ্রয়ে গর ন্ষতকে একই স্যানে দেখা বে এটা কোন 


১২২ পৃথিবা নয় সূর্যঘোরে 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ? ২১শে মার্চ ও ২১শে জুনে পাঁথবাঁর কাল্পাঁনিক 
অক্ষরেখা বাড়িয়ে দিলে তা কোন সময়েই একটা নিদিষ্ট বিন্দ;তে 
ছেদ করতে পারে না। কেননা এই দুই সময়ে পৃথিবাঁকে প্রায় ৯. 
কোটি মাইলের ব্যবধানে বিপরাঁত 'দকে থাকতে হয় । 
| নিম্নের প্রমাণ থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে সবার কাছে ধরা পড়বে । 
যেকোন স্হির বস্তুকে লক্ষ্য করে টেলিস্কোপ ফিট করলাম । 
_: আবার ডান চক্ষ দিয়ে উত্ত জিনিসাঁটকে পারিচ্কার দেখলাম । এবার 
আমি ঠিক থেকে টেলিস্কোপাটকে বাম চক্ষদুর কাছে আনলাম । 
সামান্য দুই ইসির ব্যবধানে দেখলাম উত্ত "স্হর বস্তু অদৃশ্য 
হয়ে গেছে। দুই ইণ্সি টেলিস্কোপাঁটকে সরালে যাঁদ বস্তা 
অদৃশ্য হয়ে যায় তবে ৯ কোটি মাইল দূরে টোলস্কোপ সরিয়ে 
নিলে কি অবস্হা হবে সেটা বৈজ্ঞানিকেরা একবার চিন্তা-করে 
দেখুন। দেখতে পাবেন আপনাদের বার্ষিক গতি কাল্পনিক, 
ভিত্তিহীন, অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক । | 
যাঁরা বেতার 'বিভাগে চাকরি করেন বা যাঁদের ঘরে রেডিও, 
ট্রানূজিস্টার আছে তাঁরা দেখতে পান যে মাঝে মাঝে বেতার তরঙ্গ 
(7২৪৫/০ 98091) অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অদৃশ্যের কারণ 
ইংরেজিতে বলা হয় 18176”; তাপের ও চাপের তারতম্য হেতু . 
 বায়্স্তরের তারতম্য হয়ে থাকে যার ফলে £২৪৫10 518191 মাঝে 
মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায়। এজন্যই দিন ও রান্রির [776002170% 
পৃথক | রাত্রে যে চ1৩009009. ব্যবহার করা হয় দিনে তা করা 
হয় না। এছাড়া বছরের বিভূল্ন সময়ের জনা.বিভিন্ন [1600010 
_8119116 করা হয়। যাঁদ পৃথিবী ঘণ্টায় ৭০ হাজার মাইল পথ 
অতিক্রম করত তাহলে প্রতি দুচার মিনিট পর পরই [190060% 
পরিবর্তন করতে হতো । নইলে সব সময় ৪৫108 লেগেই থাকত, 
রেডিও আর বাজত না। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে পৃথিবী 
এরূপ প্রচস্ড গতিতে সূর্যের চতুদ্দিকে ঘুরছে না, অথণৎ স্হির | 
আর স্হির বলেই শনধু রাত্রিতে ও বছরের 'বাভন্ন সময়ে তাপ 
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চাপের পার্থক্যের হেত; বায়ুস্তরের যে পাঁরবর্তন ঘটে তার ফলেই 
17160009009 পারিবর্তন করা হয়, পাঁথবার ঘূর্ণনের জন্য নয়। 

সগুম প্রমাণে বলা হয়_ 
বদ্ত্‌ ঘোরে । সৌরজগতের সূর্যই বৃহত্তম । 'তাই ক্ষদ্র ক্ষুদ্র 
বদ্তুগদীলই তাকে.কেন্দ্র করে ঘুরবে ।” 

নিউটনের সূত্রকে অপব্যাখ্যা করেই পাঁথবীঁকে সূর্যের চত্রাঁদকে 

ঘুরানো হচ্ছে । কারণ নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্রে আয়তনের সাঁহত 
চুর সাফা রানে ক চাধানে কার তে দুটো 'জানসের 
আকর্ষণী শান্ত নির্ভর করে বস্ত্র দুটির ভর ও দুরত্বের উপর । 
এক কথায় বলা যায় বস্তু দুটির ওজন । অর্থাৎ কত জোরে 
মাধ্যাকর্ষণ শীস্ত দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এক টুকরো লোহা ও একটা 
বল সমান জোরে পাৃথবীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়। তাই, আয়তন 
বেশী হলেই যে ছোট আয়তন 'বাশম্ট পদার্থকে আকৃষ্ট করবে 
এরূপ কোন কথা নেই (পদাথশীবদযা অনুযায়ী )। 

ঠিক আছে, উত্ত সূত্রের উপরই আমরা আলোচনা করে দৌখ এর 
সত্যতা কতটুক্‌। এর মধ্যে কোন ফাঁক আছে ক না। পাঁথবীর 
চেয়ে সূর্য তের লক্ষ গুণ বড় বলে পাঁথবী সূর্যের চারাদকে 
ঘোরে । এঁদকে চন্দ্র পৃথবীর চেয়ে ৫০ গুণ ছোট'। এছাড়া? 
পৃথিবীর দুরত্ব হতেও চন্দ্র সূর্যের নিকটতর অথচ চন্দ্ুকে কেন 
তার চতাদ্দকে ঘুরাতে পারে না। এটা আবার মাধ্যাকর্ষণ শাস্তর 
কোন্‌. নিয়ম 2 পাঁথবীর চেয়ে ৫০ গুণ ছোট ও 1ানকটতর চন্দ্রকে 
যাঁদ সূর্য তার চতদার্দকে ঘুরাতে না পারে তা হলে চন্দ্রের চাইতে 
৫০ গুণ বড় ও দূরবতাঁ পৃঁথবীকে কি করে তার চতুঁর্দকে 
ঘুরায়? নিউটনের যে সূত্রে প্রমাণ করলেন যে ছোট বলে পাঁথবী 
সূর্যের চত্বা্দকে ঘোরে, সেই সুত্রে কেন প্রমাণ করলেন নাযে 
চন্দ্রও সূর্যের চতু্দকে ঘুরবে £ ধুব নক্ষত্র সূর্যের চেয়ে অনেক 
বড় চাল রর কোরে 


১২৪ পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 


পাবা যাঁদি দুটি গত নিয়ে (আহিক ও বার্ষিক গাঁত) 
সের চত্যার্দকে ঘোরে তবে চন্দ্র একটা গাঁত নিয়েই বা [ক করে 
পাথিবীর চত্দকে ঘোরে? এ প্রসঙ্গে আরও প্রন জাগে যে রকেট 
কয়টা গাঁত নিয়ে পৃঁথবার চতুর্দকে ঘোরে? আপন মেরুদণ্ডের 
উপর পাক খেতে খেতে পৃথিবী ঘুরে আসে-_না চক্রাকারেই 
পৃথিবীর চতা্দকে ঘোরে ১» গাঁতশীল রকেট গাঁতশীল পৃথিবীর 
বক্ষে নামেই বা কি করে? একটি গঁতিশশল পদার্থ অন্য একটি 
গাঁতশীল পদার্থের উপর পড়লে সংঘাতে দুটোই ধ্বংস হবার 


কথা । কিন্তু রকেট ঘূর্ণনশশল পৃথিবীর বক্ষে পতিত হয়েও 


ধ্বংস হয় না কেন? ধরার নে রোম পাত নই পি ও তর 
প্রমাণ । 

অষ্টুম প্রমীণে বল! হয়-_- 

“সূ ঠিক পূব“ দিকে উদিত হয়ে ঠিক পশ্চিম কে অস্ত যায় 
না। গ্রীম্মকালে উত্তর দিকে এবং শীতকালে দক্ষিণ দিকে সরে. 
আসতে দেখা যায় । এ থেকে প্রমাণিত হয় যে পাথবার বার্ষিক 
গাঁত আছে অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যের চত্যাদকে ঘুরছে 1৮ 

সূর্যের উদয় এবং অস্ত 'বাভন্ন খতূতে বিভিন্ন স্থানে হয়ে 
থাকে । এ থেকে পরিজ্কার বোঝা যায় যে সূর্য যে কক্ষপথে ঘুরছে 
সে কক্ষপথ 'স্হর নয়-একবার বিষবরেখার ঠিক সোজা উপরে 
আসছে আবার আস্তে আস্তে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সরে পড়ছে। 
যার ফলে এক সময় উত্তর গোলার্ধে দিন বড় ও রাত ছোট আবার 
এক সময় দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড় ও রাত ছোট হচ্ছে। 

একটি ণ্লোবের চত্যাদ্দকে একটা বৃত্তাকার রিং-এর উপর যদি 
একাট বাল্ব ফিট করানো যায় এবং 'িংটি গ্লোবের চত্যা্দকে 
ঘুরানো হয় তাহলে দেখা যাবে যে গ্লোবের এক পাশে আলো 
পড়েছে আর.বিপরীত পাশে অন্ধকার হচ্ছে। আলোর পাশটা 
দিন আর অন্ধকারের পাশটা রাত। এবারে রিংটাকে আস্তে আস্তে 
দক্ষিণ কে সারিয়ে নিলে দেখা যাবে দক্ষিণাংশে আলো পড়েছে 
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ণিন্তু উত্তরাংশে আলো পড়ছে না। আবার উন্তুর দিকে সরিয়ে নিলে 
দেখা যাবে এর বিপরীত। তাহলে দেখা যাবে যে গ্লোবটিকে না 
ঘুরিয়ে 'বাভনন সময়ে উত্তরাণ্ণলে ও দক্ষিণাঞ্চলে করণের তারতম্য 
হয়ে থাকে । তদ্রুপ সূর্যকিরণের উপরই খতু পাঁরবর্তন. নির্ভর 
করে। ভৌগোলিক প্রমাণে খতু পাঁরবর্তন পরিচ্ছেদের উপর 
বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । বইটির উত্ত পারচ্ছেদ দেখুন। 


[ বিছমিল্লাহ ] 
প্রশ্নোত্তর . 


বইটি প্রকাশ করার পর স্কুল-কলেজ থেকে যথেষ্ট আমন্ত্রণ 
পাচ্ছ এবং সৌভাগ্যও হয়েছে অনেক স্থলে ছান্র-শিক্ষক এবং 
জ্ঞানীদের সমাবেশে বইটির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে । 
তাঁদের বিপুল আনন্দ, উদ্দীপনা ও সহানূভাতি দেখে নিজেকে ধন্য 
মনে করছি। যে প্রশ্ন কয়েক শতাব্দী হতে জটিল রূপ ধারণ 
করেছে এবং যে বিশ্বাস মনের কোণে শিকড় গেড়ে বসেছে তার 
সমাধান অল্প কথায় হয় না। আমার প7স্তকেও সব প্রশ্নের 
সমাধান দেওয়া সম্ভব হয়নি । অগণিত প্রশ্ন রয়েছে এবং থাকবে 
এতে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবী ঘোরে এ কথা ৩ শত বছর 
থেকে শুনে আসলেও, যুক্তি এবং প্রমাণ মিললেও মনে যে সব প্রশ্ন 
জাগে তার সমাধান কেউ করতে পারোন। শৈশবে শিক্ষকমণ্ডলী 
যখন প্রথম এই বিশ্বাস আনবার চেম্টা করতেন তখন একটা ছান্র- 
ছাত্রীও মন দিয়ে বিশ্বাস করতে পারোনি যে পৃথিবী ঘোরে । বাধ্য- 
বাধকতার মাধ্যমে এবং পরাঁক্ষায় নম্বর না পাওয়ার ভয়ে প্রাতাঁট 
ছাত্র এবং উত্তরকালের বৈজ্ঞাঁনক পর্যন্তও মেনে নিয়েছেন। 
কালচক্রে এ প্রশ্নের উপর চিন্তা করার অবকাশ আর হয়নি । 
আর হয়নি বলেই মনের কোণে অনেক প্রশন আজও জাগে । ঠিক 
সেইরূপ গোলক ধাঁধায় পড়ে আমার নত্রন কথাকে বিশ্বাস করতেও 





৯২৬ পরথবী নয় সূর্য ঘোরে 
আবার সবার মনেই বহু শতাব্দী ধরে এরুপ প্রন জাগবে । তাই 
যখন 'ভাই-বোনদের তরফ থেকে জাঁটল প্রশ্ন আমার উপর আসে 
তখন অত্যন্ত খুশগ হয়েই জবাব দিতে চেণ্টা কাঁর।  বহীট প্রকাশ 
করবার সময় আম জ্ঞানণ ব্যক্তিদের আলোচনা আহ্বান করোছলাম । 
কিন্তু আজ পযন্ত লিখিতভাবে কোন বিরূপ সমালোচনা পাহীন। 
যারা আমার মতে বিশ্বাসী নন তাঁরা দুর থেকে অনেক কিছু 
বললেও াখিতভাবে দিছু বলেনান । তবে স্কুল-কলেজের ভাই 
বোনেরা এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী যে সব প্রশন আমাকে করোছলেন 
সেগুলোর মধ্য হতে কিছ7 িছন তুলে ধরলাম এবং এতদসঙ্গে 
আমার দেওয়া উত্তরগুলোও পেশ করলাম । 
 প্রান্স £ চলন্ত ট্রেনের মধ্যে বসে কোন লিকে উদর 
ছুণড়লে যাঁদ তা আবার হাতের মধ্যে ফিরে আসে তবে উড়োজাহাজ 
নিদিষ্ট স্থানে ফিরবে না কেন 2 | 
উত্তর ঃ চলন্ত দ্রেনে বসে কোন "জানিস উপর এ 
তা হাতের মধ্যেই পড়বে । কেননা ট্রেনের অভ্যন্তরে ষে শন্যস্হান 
আছে তাকে ট্রেনের ছাদ দিয়ে পাঁরবেষ্টন করে রাখা হয়েছে । তাই: 
ট্রেনের সঙ্গেই সে কামরা শুন্যস্হান সহ চলবে । পাঁথবীর উপরে : 
এর্প কোন ছাদ দিয়ে উপরের শনন্যস্হানকে পাঁরবেষ্টন করে রাখা 
হয়ান যার জন্য শূন্যস্হান পাৃথবীসহ ঘঢরবে। এই স্ন্দর 


প্রশ্নটির সমাধান সহজেই মেলে । ট্রেনের ছাদের উপর বসে একটা 


ঢিল উপর 'দকে ছণড়লে দেখা যাবে তা আর হাতের মধ্যে ফিরবে 
না। খোলা রিকৃসা বা খোলা ট্রাকের মধ্যে বসে যাঁদ উপর 'দিকে 
গুলি ছোঁড়া যায় তাহলেও দেখা যায় গুলিটি মাথায় পড়ার 
কোন জম্ভাবনা থাকে না। এছাড়া আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথাও 
বিবেচনা করার আছে.যে পৃঁথবী সমতলের উপর চলছে না। 
চক্রাকারে ঘণ্টায় ১ হাজার মাইলের বেশী গতিতে ঘুরছে । এছাড়া 
বাষিক গাঁতর ফলে আবার ঘণ্টায় প্রায় ৭০ মাইল বেগে ঘুরছে : 
(বৈজ্ঞানিকদের মতে )। শদ্ধ আহক গাতই যাদ বিকেনা কার 


প্রশ্নোত্তর ১২৭ 
তবুও দেখা যায় পাঁথবা প্রাত সেকেন্ডে ৫৩০ গজ দূরে সরে যায়। 
তাই কোন মতেই উড়োজাহাজ ননাঁদষ্ট স্থানে গিরতো না যাঁদ 
পাঁথবীর এরূপ গাঁতবেগ থাকত। এ প্রমাণেও যাঁদ কারও সন্দেহ 
জাগে তবে নাগরদোলায় উঠে একটি িল ছ*ড়ুতে অনুরোধ কার । . 
যাঁদ কেউ হাতের মধ্যে সেই ঢিল আবার 'ফিরে পান তবে বলব 
পাথবী ঘুরলেও উড়োজাহাজ বনাঁদষ্ট স্থানে ফিরবে । 

প্রশ্নঃ সব গ্রহই ঘুরছে । পৃঁথবী একাটি গ্রহ । ' সুতরাং 
.প্াথবী ঘুরবে না কেন ? 

উত্তর £ পৃথিবী সূর্য হতে উৎপাত্ত হয়েছে। একই সঙ্গে 
“ভেগা" নক্ষত্রের সংঘাতে সূর্ধের ছু অংশ 'ছন 'ভন্ন হয়ে 1বাভন্ন 
স্হানে পড়েছে । তাই অন্যান্য গ্রহদের মত পাঁথবীও ঘুরবে একথা 
.িবশ্বাস.করবার মত যান্তই বটে । তবে একই সঙ্গে ছিটএিকয়ে পড়া 
অন্যান্য গ্রহদের সঙ্গে পাঁথবাীর গ্রহের কোন মিল নেই । আকৃতি, 
স্বভাব ও কার্যকারতার সঙ্গে অন্যান্য গ্রহের ভয়ানক গরামল । 
তাই হ্বান্তিতক্কে এবং বৈজ্ঞাঁনক কোন প্রমাণের 'ভাত্ততেই বলা 
চলে না যে পাঁথবী তাদেরই সঙ্গে ছটকয়ে পড়া একটা গ্রহ। 
কেননা পাঁথবী পাঁশচম হতে পূর্বীদকে ঘোরে ( বৈজ্ঞানকদের 
মতে) কিন্ত; একই দ:রবদ্হা সম্পন্ন অনেক গ্রহ পূর্ব হতে 
পাঁশ্চম ?দকে ঘুরে পাঁথবীর সঙ্গে বন্ধূত্বের সম্পক 'ছন্ন করেছে। 
পাঁথবী দুটো গাত নিয়ে একবার উত্তর-দাক্ষণে (বাঁষক গাঁতর 
কারণে) আবার পূর্বপশ্চমে (আহক গাঁতর কারণে) ঘুরে 
যেমন নাজেহাল অবস্হায় এসে পড়েছে তেমন দুরবস্হা কিন্তু 
অন্যান্য গ্রহের হয়ন। তাই পাঁরচ্কার বোঝা যায় যে অন্যান্য গ্রহের 
সঙ্গে পাথবীর বন্ধৃত্ব মোটেই নেই । অর্থাৎ পাঁথবী একটা স্বতন্ত্র 
সৃষ্টি (17009101097 0198010 )। এই পাঁথবীকে উপলক্ষ 
করেই যাবতীয় বস্তুর সৃষ্ট । যাকে উপলক্ষ করে বিশ্বের যাবতীয় 
বস্তুর সাম্ট তার সেবাতেই অন্যান্য বস্তুর নিয়োজত থাকা 
উচিত, পাথবীর নয় । তাই কোরআনে পাঁরছ্কার বলা আছে__ 


১২৮ পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 
“তোমাদের জন্যই চন্দু সূর্যকে ঘূর্ণনশীল রুপে সৃষ্টি করা 


হয়েছে ।” [সূরা ইব্রাহম ] 
“পৃথিবীর আকাশকে তারকাপহঞ্জের দ্বারা সুশোভিত, করা' 
হয়েছে।” [ 'স্‌রা সাফফাত' ও সূরা মোলক ] 


যাদের দ্বারা এ পাৃথবীকে সুশোভিত করা হয়েছে, যাদেরকে 
পৃথিবীর উদ্দেশ্যে কার্যে নিয়োজিত করা হয়েছে, তাদের পিছনে এ 
পাঁথবী ঘুরবে এ কহ্পনা পাগলামিরই সামিল। কোন সন্থ 
মান্তচ্কই এ কল্পনা করতে পারে না। পৃথিবীর জল্মতত্ পাঁরচ্ছেদে 
আম বিজ্ঞান ও কোরআনের প্রমাণে প্রমাণ করেছি যে পাঁথবা গ্রহ 
নয়, সূর্য হতে উৎপান্ত হয়ান। তাই পৃথবা সূর্যের ৯তদকে 
ঘোরে না। 

্রশ্সঃ ফেরেল-এর সূত্রে বলা হয় যে পাঁথবীর আহিক গাঁতির 
জন্যই বিষুবরেখার দিকে আগত বায়ু উত্তর হতে সোজা দাক্ষণে 
এবং দাক্ষণ হতে সোজা উত্তর 'দকে না গিয়ে উত্তর-পূর্ব হতে 
দাক্ষণ-পাশ্চমে এবং দক্ষিণ-পূর্ব হতে উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহত হয় । 
এ থেকে কি পৃথিবী ঘূর্ণনের প্রমাণ হয় না? 

উত্তরঃ ফেরেল সাহেবের এ সূত্র কোন বৈজ্ঞানিক এবং 
চিন্তাশীল ব্যান্তই মেনে নিতে রাজী নন। যাঁরা প্রমাণ করেনানি, 
বায়ুমণ্ডলের গাঁত নিরীক্ষণ করেনান' এবং যাঁরা শুধু পরের উপর 
নির্ভরশীল, তাঁরাই ফেরেল সাহেবের এ অবাস্তব প্রমাণকে আমল 
'দিয়েছেন। যাঁদ বিষুবরেখার দিকে আগত বায় বছরের সব 
সময় কোণাকোণি ম;খে প্রবাহিত হতো তবে উত্তরের শহরগুলো 
হতে দাক্ষণে এবং দাক্ষণের শহরগদুলো হতে উত্তরে যেতে উড়ো- 
জাহাজকে বায়রপ্রবাহের বিপরীত 1দকে কোণাকোণ যেতে হতো 
নতুবা 'নাঁদষ্ট.স্হানে পৌছানো সম্ভব হতো না। উড়োজাহাজের 
চালককে জিজ্ঞাসা করলে এ প্রশ্নের জবাব 1মলবে থে মস্কো হতে 
কায়রো অথবা কায়রো হতে মদ্কো যেতে এর্‌প কোণাকোিভাবে 
বিমান চালনার দরকার হয় কি না। | 


7 


প্রশ্নোত্তর ১৯২৯ 


একই দ্রাঘমায় অবাঁস্হত দুই স্হানের বায়ুমণ্ডলের গাঁত 
পিন্নর্ুপ | যেমন দাক্ষণাত্যের পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বত- 
মালাদ্বয় একই দ্রাঘমায় অবস্থিত, তথা পূর্বঘাট অণ্চলে গ্রীষ্মকালে 
বায়ু দক্ষিণ-পূর্ব হতে উত্তর-পশ্চিমে এবং পশ্চিমঘাট পর্বতমালা 
অণ্চলে এ সময় দাক্ষণ-পাশ্চম হতে উত্তর-পূর্কে প্রবাহিত হয়। 
. এরুপ অন্যান্য স্থানেও একই দ্রাঘিমায় অবাঁস্থিত থাকলেও বায়প্রবাহ 
[ভন্নর্প। এতে কি প্রমাঁণত হয় না যে, ফেরেল সাহেবের সর 
1ভাত্তহীন এবং পাঁথবা 'স্থুর | 

প্রশ্ন £$ পাঁথবীর আহক গতি না থাকলে হিরূপে 'দিবা-রান্র 
হয় ? 

উত্তর £ সানা ধরে পাতে জানায়নি 
হয় তেমান পাথবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ঘুরলেও ঠিক তদ্ুপই 
, শ্রবা-রাত্রি হবে। একটি গ্লোবের চতুদিকে একটি আলো নিয়ে 
-ঘ্ুরালে দেখা যাবে ষে একপাশে অন্ধকার হচ্ছে আর একপাশে 
. আলো পড়ছে । আলোর দকটা দন আর অন্ধকারের দিকটা রান্রি। 
.... পাঁথবীকে সূর্যের চতুঁদিকে ঘ্দারয়ে বৈজ্ঞানিকরা দেখতে পেলেন 

যে পৃথিবীর একপাশেই শুধু আলো পড়ছে, অন্য পাশটা চির 
অন্ধকার থাকছে ৷ এই সমস্যার কোন সমাধান হয় না দেখে পৃথিবীর 
উপর আর একটা গুরু দাঁয়ত্ব চাপিয়ে দেওয়া হলো । পাঁথবীকে 
শনদেশ দেওয়া হলো যে শুধু বোকার মত সূর্যের. চতদিকে 
ঘ্‌রলেই হবে না, আপন কক্ষের উপর ডিগবাজী খেয়ে ঘুরতে হবে। 
সর্ষের তেজে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে । যাঁদ দুটি মহাদেশের অবন্থা 
এই হয় তাহলে কাদের আর নৃত্যাশল্পী দেখাবে ; এরূপ আদেশ 
- পেয়ে একান্ত অনুগত দাসের মত পাঁথবী ঘুরতে আরম্ভ করল । 
সেই অবাধ এই আহক গাঁতর খেলা । এই আহিক গাঁতর আস্তিত্ব 
. দেখতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক ফকো সাহেবের আক্কেল গুম হয়ে গেল । 
তিনি কয়েক শত ফুট উপর থেকে একাঁট পদার্থকে ছেড়ে দিলেন 
পথিবী_-৯ 


১৩০ .- পৃথিবা নয় সূর্য ঘোরে 
এবং দেখতে পেলেন যে পদার্থট ও ই্চি দুরে সরে পড়েছে । অমনি 
_ চিৎকার করে উঠলেন এবং বলে ফেললেন যে এই দেখ পৃথিবী 
ঘূরছে। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা বললেন, “স্যার একি ! এযে পূর্ব 
দিকে সরে পড়েছে । পড়বার কথা পশ্চিম দিকে । কেননা পাঁথবাঁ 
পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘোরে ।” ফূণকো স্যার বললেন, “আরে 
বুঝলে না, যে জায়গা হতে পদার্থটকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, 
সেখান থেকে একটা পাঁরধি অঙ্কন করলে তা পৃথিবীর পারাঁধর 
চাইতে বেশী হবেষে এ কথা শেখাতে হবে?” শিষ্যেরা বলল, 
“জ হন্জুর”! এবারে বলুন, যাঁদ বাইরের পাঁরাধ পৃথিবীর 
পাঁরাধর চাইতে বড় হবার জনা & ইণ্চি পর্ব দিকে সরে পড়ে তবে 
পাঁথবা ঘুরল কোথায় ? 

আহিক গাতি কাজ্পাঁনক, ভিত্তিহীন, রা? দা 
আহিক গাঁত নেই। যাঁদ থাকত তাহলে এর বুক থেকে উপরে 
উঠে আবার ফিরে আসা অসম্ভব হতো । তাছাড়া আরও মজার 
ব্যাপার হতো এই" যে একটা এরোপ্লেন অথবা হেলিকপ্টার নিয়ে 
উপরে ২৪ ঘণ্টা স্থির থাকলে পৃথিবীকে একবার সম্পূর্ণ ঘুরে 
।আসতে দেখা যেত। এছাড়া লক্ষ্য করলে দেখা যেত যে পাথবাঁ 
লাটিমের মত পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘুরছে । পৃথিবী যদি 
ঘরত তবে ঢাকা হতে করাচী এবং করাচী হতে ঢাকা পেশছবার 
সময়ে অনেক পার্থক্য হতো । কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিকই সে পার্থক্য 
দেখাতে পারবেন না। দুই-এক মিনিট. যে পার্থক্য হয় সেটা, 
পৃথিবী ঘূর্ণনের জন্য নয়। এ 

একটি সাইকেলের চাকাকে যদি তার স্প্যাপ্ডের উপর ঘনিয়ে 
দেওয়া যায় এবং যে কোন একটি স্হানে লাল 'চাহত করে উপর 
থেকে একটা পদার্থকে এর উপর ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে কোন 
পাগলও বলবে নাযষে এ লাল দাগের উপর পড়বে । পাঁথবীর' 
যদি আহিক গতি থাকত তবে এরুপ নিদিষ্ট স্হানে বিনা কৌশলে 
পড়বার সম্ভাবনাও তদ্রুপই হতো । | 


প্রশ্নোত্তর ১৩১ 
বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁদের মতে উড়োজাহাজটি পাথবার 
_বায়দমশ্ডল এবং মাধ্যাকর্ষণ শান্তর মধ্যেই থাকে । তাই পাঁথবীর 
বুকে ফিরে আসতে পারে বলে যযক্তি দাঁড় করান। যখন জিজ্ঞাসা 
করা যায় যে বায়,মণ্ডল যাঁদ পাঁথবীরই অংশ হয়ে থাকে তবে 
ভূমিকম্পের সময় যখন পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত ধৃলসাৎ হয়ে যায় 
তখন এর ধাক্কা শুন্যে অবস্হিত উড়োজাহাজাটতে লাগে না কেন? 
এর জবাব কেউ দিতে পারেনান। যখন জিজ্ঞাসা করতাম যে 
পৃথিবীর কেন্দ্রের 1দকেই মাধ্যাকর্ষণ শান্তর প্রভাব অনেক বেশী 
না উপরের দিকে বেশী, তখন সবাই একবাক্যে উত্তর দিত যে কেন্দ্রের 
দিকে মাধ্যাকর্ষণ শান্তর প্রভাব অনেক বেশী । খুশী হয়ে বলতাম 
যে যাঁদ তাই.হয় তবে কিরূপে বলেন যে উপরের উড়োজাহাজাট-_ 
পৃথিবী যে বেগে ঘোরে ঠিক সেই বেগে ঘুরবে 2 এর উত্তর পাওয়া 
যায়ান। এছাড়া পাঁথবীর. গাঁতর দিকে উড়োজাহাজটিকে যেতে 
হলে তার গাঁতবেগ বেশী করতে হবে_-না কম করতে হবে এ 
প্রশ্নের কোন উত্তর মেলেনি । একই গাঁত 'নয়ে উড়োজাহাজাঁট 
পৃথিবীর অনুকূলে এবং প্রীতিকূলে সমান জায়গা অতিক্রম করে কি 
করে-_না এ প্রশ্নের উত্তর দিতেও অনেকেই মাথা চুলকায় । 

মাধ্যাকর্ষণ শান্ত পৃথবা পৃচ্ঠের বায়ুমণ্ডলকে আয়ত্তে রাখতে 
পারে না, আর হাজার হাজার ফুট উপরে অবাস্হিত বায়দুমণ্ডলকে 
কিভাবে 'ঠিক রাখে ? পাঁথবার চতুদিকে পাঁরবোম্টত বায়ুমণ্ডলেরও 
একটা সীমা আছে। প্রথম স্তরকে বলা হয়, 1009050161৩ | 
এটি পৃথিবীর উপরে ৭ মাইল পর্যন্ত পারব্যাপ্ত। দ্বিতীয় স্তরকে 
বলা হয় 8100০0284০৭ থেকে ৮ মাইল। তৃতীয় স্তরকে 
901090191০ বলা হয়। এটি ৮ থেকে ৫০০ মাইল পর্যন্ত 
পাঁরব্যাপ্ত । এই স্তরের বায়? অত্যন্ত লঘ এবং সেখানে বায়দ চলাচল 
নেই বললেই চলে। এই সামার উপরে 'হিলিয়াম, ক্রিপটন ইত্যাঁদ 
হাল্কা গ্যাসীয় স্তর বিদ্যমান। সেখানকার চাপও কম এবং 


১৩২ পৃর্থিবী নয় সূর্য ঘোরে 


মাধ্যাকর্ষণ শান্তর টানও অনেক কম। অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রের: 
কাছাকাছ টান যত বেশী, উপরের দিকে তার তূলনায় অনেক কম। 
তাই যারা একথা বিশ্বাস করেই নিজের যুক্তিকে টাকয়ে রাখতে 
অহেতুক চেষ্টা করে যে উপরে অবাচ্হিত উড়োজাহাজটি পাঁথবাঁর 
সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরবে, তাদের জানা উচিত যে সামান্য কয়েক মাইল. 
উপরে উঠলেই পদার্থের ওজন কত কমে যায়। ওজন কমে যাওয়ার 
অথ মাধ্যাকর্ষণ শান্তর প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। এ প্রমাণ 
পরীক্ষিত । কোন পদার্থের ওজন যখন কমে যায় অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ 
শান্তর টান কম পড়ে তখন সেই পদার্থাট পৃথিবীর উপাঁরাক্হত 
পদার্থের সাথে তাল 'মালিয়ে চলবে এ ধারণা শুধু অন্ধ ধারণাই. 
নয়, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিপল্হাঁ। : 
প্রশ্নঃ আজ কয়েক শত বছর হতেই এ মতবাদ প্রচলিত রে 

পৃথিবী ঘুরছে । পৃথিবী যাঁদ স্হির থাকত তবে বৈজ্ঞানিকেরা 
ঞ&তাঁদন কি করেছেন ? 

উত্তর £ যখন কোন মতবাদ নিন হয়ে যায় তখন সেটাকে 
উল্টান অত্যন্ত কঠিন। একটা ভুলকে যাঁদ কেউ ভুল বলেও জানে 
তব পারিপাশ্বিক চাপে সে ভুলকে সত্য বলেই মানে । কোরআন 
অবতীর্ণ হবার পরেও ভুলকে সত্য বলেই ধারণা করা হয়েছে । 
আল্লাহর বাণীকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেও মানুষের মন চায়নি । 
এই মহাসত্যের বাণী প্রচার করতে গিয়ে রছনলাল্লাহ্‌ (দঃ)কে 
যে কিরূপ নির্যাতন ও ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছে এ 
কথা সবাই জানে ।. পাগল আখ্যা নিয়ে নিজের মাতৃভূমিকে ত্যাগ 
করতে হয়েছে তব্দ সত্যকে সত্য বলে বোঝানো যায়ান। কারণ হলো 
এই যে মানুষ জন্মের পর থেকে বাপ দাদার মুখে যা শুনে আসে 
সেটাই চিরসত্য বলে অন্তরে স্হান দেয়। যখন তার অন্তরে একটা 
ধারণা বদ্ধমূল হয়ে চটি জন হারে রগ ফেলা কঠিন। 
ছে গন পপ সেটাকেই অন্দরে 
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টলেমীর 'পাঁথবীর কোন্দ্ুক' মতবাদ ছিল: সর্বজনস্বীকৃত । 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেই এই মতবাদ ছিল সারা বিশ্বে 
প্রচলিত । কেননা বেদ, বাইবেল এবং কোরআন কোন গ্রন্হেই উল্লেখ 
নেই যে পাঁথবী ঘোরে | 'চন্দু, সূর্য ঘূর্ণনশীল এবং পাঁথবা স্থির 
এ কথারই উল্লেখ আছে ।” গ্যাঁলিলিও-এর মতবাদ কোন শাস্মতেই 
. গ্রহণীয় ছিল না। এছাড়া বৈজ্ঞানক কোন প্রমাণের ভাক্তিতেই 
কোন জ্যোতবিদকে বা পদার্থাবদকে এ ধারণা বশ্বাস করাতে 
পারোন। তাই তাকে যখন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় 
তখন কোন সাহসী পাণ্ডিত ব্যন্তি বা বৈজ্ত্মানকই তাঁর য্ক্তর 
সমর্থনে হাকিমের কাছে আর্জি পেশ করেন নি-_যার জন্য তিনি 
হাকিমের সম্মুখে নতজানু হয়ে বলতে বাধ্য হায়ছিলেন__ 

“সূর্য এ বিশ্বের কেন্দ্র একথাও সত্য নয়। পৃথিবী ঘুরছে 
তার মেরুদশ্ডের উপর-_ঘুরছে সূর্যের চারপাশে এ কথাও সত্য 
নয়। এসব কথা বলে আম অপরাধ করোছ।” ( ১৬৩৩ সনের 
২২শে জুন তারিখে )। | 

জান না যাঁরা আজ পৃথিবী ঘোরে বলে দাবী করেন তাঁরা 
গ্যাঁললিও-এর বিচারের দিন “পাঁথবী ঘোরে' এ কথা বলবার সাহস 
পেতেন কনা । অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এবং জ্যোতাবিদ কিন্তু 
তখন ছিলেন যাঁরা এ থিওরী মেনে 'নতে পারেনান। 

বৈজ্ঞানিকেরা কোন যুগেই বসে নেই । সর্বযগেই এ ব্যাপার 
নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। গ্যালিলিও-এর পরের 
বৈজ্ঞানিক 'িউউন পাঁথবী ঘোরে এ কথা মেনে নিতে পারেন নি। 
এর পূর্বে এশিয়া বা ইউরোপের কোন জ্যোতাঁবদ পাণ্ডত বা 
বৈজ্ঞানকই বলেনান যে পৃথিবী ঘোরে । ১৯৫২ সালে মাইকেলসন্স 
ও মাল নামে দু জন বৈজ্ঞানক আলোর গাঁতবেগ পাঁথবী ঘূর্ণনের 
দিকে এবং বিপরীত দিকে পাঠিয়ে দেখতে পেলেন একই । তখন 
তাদের ভ্রম ভাঙ্গলো এবং সারা বিশ্বে প্রচার করে দলেন যে পৃথিবী 
ঘোরে না। এ কথা কোন পদার্থাবদ বা জ্যোতাঁবিদ বৈজ্ঞানকই 
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না মেনে পারেন নি। তবে. বিপরাঁত সমস্যার সমাধান করতে না. 
পেরে এর উপর আলোচনা বন্ধ থাকে এবং এটা নিয়েই গবেষণা 
চলে। এই সময়ে মহাবৈজ্ঞানক আইনস্টাইনকে পাঁথবী ঘূর্ণনের 
সম্পকে" জিজ্ঞাসা করে যা পাওয়া গিয়েছিল তা এই দাঁড়ায় 
__“পৃথিবী ঘোরে বস্তুত এর কোন প্রমাণই নেই ।” বিশ্ব রহস্যে 
আইনস্টাইন-__তজমা এম. এ. জব্বার । [ প্ত ৪৫৪৬] 
৯৯৬৪ সনে প্রফেসর সালামতুল্লাহ ঘোষণা করেন. “পাঁথরা 
স্হির।' তাঁর মতবাদ দেখতে দেখতে চতুদিকে ছাড়িয়ে পড়ে । 
স্বার্থান্বেষী মহল তাঁর খ্যাতিতে জ্বলে পড়ে ছাই হয়ে যায়। 
তাই ঢাকা ইউনিভারিটিতে একটা বন্তুতা দেবার সুযোগ তাঁর 
মেলে না । পরিশেষে, বেচারা এদেশ থেকে পালিয়ে বিলেতে গেলেন। 
মুসলমান মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার করে তা দেখে আমারও : 
ভয়. হয় যে অদূর ভাবষ্যতে আমাকে 1১০ কালাত' 
যেতেই হবে । ট , 

যদক্তিবাদী মানুষের কাছে মনের কথা পেশ করা যায়।. য্যাক্তর 
মাধ্যমে তারা ভাল মন্দ, ঠিক-বেঠিক, শুদ্ধ-অশুদ্ধ ঠিক করে 
তাদের নিয়েই বিপদ । তারা নিজেকে বিশ্বাস করতে পারে না, 
অন্যের কথাতেও তেলে-বেগুনে জ্বলে. ওঠে । যে শ্রেণীর লোর 
পৃথিবী স্থির করেন ঠিক সেই শ্রেণীর লোকেই কিন্তু পাথবাী ঘোরে 
শুনে গ্যালিলিওকে জুতোর মালা গলায় পরিয়ে রাস্তায় বের 
করেছিল । আর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে তাঁকে অন্ধ 
করে দিয়েছিল । তাঁরাই ব্রঃনকে হত্যা করোছিল । এই সমাজই 
'হ্যানিম্যানকে' দেশ থেকে বাহচ্কার করেছিল । কবিগ্‌র্‌ 
রবান্দ্রনাথকে উপহাস . করেছিল। নজরুলকে 'কাফের, আখ্যা 
দিয়েছিল । বাটাপ্ড রাসেলকে বরখাস্ত করেছিল । ইবনে সিনাকে : 
দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করোঁছিল। তারাই ঈশা (আঃ )কে ক্রুশে 
বিদ্ধ করোছল ।. মুসা (আঃ)-কে যাদুকর বলে বিতাঁড়ত 
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করেছিল । হজরত ইব্রাহয্ (আঃ )কে অগ্নিতে 'নক্ষেপ করছিল 
আরা বশ্বের সবগ্রেষ্ত মহামানব হযরত মূহাম্মদ (দঃ )-কে পাথর 
মেরে দন্ত শাঁহদ করে 'দিয়োছল ও পবিন্রু পদদ্বয়কে নিম“মভাবে 
বিক্ষত করেছিল। কি তারা করোনি ঃ ভুল মতবাদ শত শত 
বছর ধরে টিকে থাকলেও সেটা ভূল। সেটাকে সত্য বলে মেনে 
নেওয়া কীতত্ব নয়। গ্যালীলও-এর মতবাদ শত শত বছর ধরে 
টিকে আছে বলেই যে সত্য বলে মেনে নিতে হবে এর কোন 
কারণ থাকতে পারে না। কেননা সাধারণ মানুষের অনুভূতি, য্যন্তি, 
বৈজ্ঞানিক ও ধমীঁয় প্রমাণের বিরুদ্ধেই রচিত এ মতবাদ । তাই 
কোন পদার্থাবদ, জ্যোতাঁবদ ও ধর্মীয় পাণ্ডিতই মেনে নিতে 
পারেনান ৷ যারা পৃথিবী ঘোরে বলে মেনে নিচ্ছেন তারা কিন্তু 
গ্যালীলও-এর প্রমাণ ছাড়া নিজেরা একটা প্রমাণ দিয়েও প্রমাণ 
করতে পারবেন না যে-পাঁথবী ঘোরে । পৃথিবী ঘোরে না এর প্রমাণ 
খাত শত এবং যে কোন লোকই এর স্বপক্ষে প্রমাণ দিতে পারে । 

এ. প্রন্মঃ পাঁথবীর বাষিক গাঁত না থাকলে খাতু পাঁরবর্তন হয় 
কির্পে ? সূর্য পাঁথবার টনিক ঘুরলে তো শ্ধ দিন-রাত 
হবার কথা । 

_. উত্তর £ আমার প্‌স্তকে এ ব্যাপারে আলোচনা করোছি। তবুও 
এর উপর আরও দু-একটি কথা বলাছ। সর্ষের অবস্থান ও তাপের 
উপরই ধতু পাঁরবর্তন নির্ভর করে। সূর্য যখন 'বিষুবরেখার - 
উত্তরে লম্বভাবে কিরণ দিতে থাকে তখন দক্ষিণ অণ্চল,সূর্যতাপ : 
থেকে অনেকটা বাণ্ত হয়। কুমেরু অঞ্চলে একেবারেই সূর্ধতাপ 
পড়ে না। তাই সেখানকার রাত্রি ড়। অনুরূপভাবে যখন সূর্য 
1বষবরেখার দক্ষিণে লম্বভাবে কিরণ দেয় তখন উত্তরাণ্চলে এই 
তাপ অনেক কম পড়ে । কোন কোন জায়গায় যেমন সুমেরু অণ্চল 
সূর্যতাপ থেকে সম্পূর্ণই বাণত হয়। ফলে সেখানে ছয় মাস 
রাত্রি থাকে । সূর্যের এই কক্ষপথ স্থির নয়। পাঁথবীকে যে 
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_ কক্ষপথে সূর্যের অবস্থান দেখালেই সমস্যাটা দূর হয়। 

পৃঁথবীর বাষিক গাঁত প্রমাণ করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকদের বেশ 
একট_ ফাঁপরে পড়তে হয়। কারণ পাথবাঁকে সূর্যের চারাদকে 
ঘুরাতে 1গয়ে দেখা গেল যে থরদবের' সাথে আর কোন আত্মীয়তাই 
থাকে না। তখন .তাঁরা এই যুক্তি দিলেন যে পৃথিবী যৌদকেই 
ঘ;রূক না কেন.তার অক্ষরেখা বরাবরই ধুবের দিকে মূখ করে 
তাঁকয়ে থাকবে । আর এভাবে তাকিয়ে পাঁথবীর. অক্ষরেখা 
কক্ষপথের সাথে ৬৬২ ডিগ্রী কোণ সৃন্টি করবে । শুধু তাই না, 
দক্ষিণ আকাশের স্থির নক্ষত্র 'হেডালর অকটেণ্টকে' ও বের সয়ে 
এক লাইনে গেথে রাখতে হবে । 

কাঠ বা মাঁট দিয়ে গ্লোব. তৈরী করা হয়। এই গ্লোবাটকে 
_ ঘুরালে সম্পূর্ণটাই এক সঙ্গে ঘুরবে । এর উত্তর গোলা এবং 
দাক্ষণ গোলার্ধ ঘাড় বাঁকা করে ধ্রুব ও হেডলির অকটেন্ট-এর 
সাথে প্রীতি জমাবে আর বাকিটুকু ঘানির বলদের মত ঘুরবে, 
 যাদুবিদ্যা অন্যরা মানলেও আমি মানতে রাজী নই । : 

কক্ষপথের উপর ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর অক্ষরেখা তার সাথে 
কোন আকর্ষণ বলে ৬৬২০ কোণ সূম্টি করবে? কাল্পানিক কক্ষ- 
পথের কয়েক স্হানে পৃথিবীকে রেখে তার অক্ষরেখা বাড়িয়ে দিলে 
দেখা যাবে তার বার্ধতাংশ খুব কম স্হান থেকেই ধ্রুব ও অকটেশ্টকে 
ছেদ করবে । প্রমাণ করে দেখলেই এ ভুলের চির অবসান হবে।, 
ভৌগোলিক প্রমাণ অধ্যায়ে দেখুন । | 

এবারে চলুন রকেট নিয়ে প্রমাণ কাঁর। রকেট যখন পৃথিবীর 
চতদদিকে ঘোরে তখন তার গতিবেগ ঘণ্টায় ২৬,০০০ মাইল হতে 
৩০,০০০ মাইল। কিন্তু পৃথিবীর গতি কক্ষপথের উপর ঘণ্টায় প্রায় 
৭০ হাজার মাইল ॥ যে রকেটের গাঁত ২৬ হাজার থেকে ৩০ হাজার 
মাইল সেই রকেট পাঁথবীর গতিপথের সম্মুখ দিকে ঘুরে আসে কি 
করে? যদি পৃথিবী স্হির না থাকত তবে পৃথিবীর সঙ্গে রকেটের 


এ পিলার ১৩৭ 
| সাজ পেছনে সদ রঃ  এহাড়া বাদ রকেট প্ধবার 
: পাঁথবীকে রকেট ঘণ্টায় ৩০ ঘটে ৭০ হারার মাইল বেগের 

য় ৩০ হাজার মাইল গতিবেগ নিয়ে কিছুতেই 

'ধিরতে পারত না। ঘোরার কর্পনা তখন হতো স্বপ্নের মত।' 
নার বাক গাঁত থাকলে চাঁদের অবস্হাও ঠিক তাই 
ই হতো । চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণে আর প্রেম নিবেদন চলত না। সবাই 
বলত ইয়া নফৃছি_ ইয়া নফঁছ। 
প্রশ্নঃ পাঁথবা না ঘুরলে চন্দ্রে অবতরণ সম্ভব হতো কিঃ 
ঘোরে ? | 
উত্তরঃ এই প্রশ্নের জবাব দিতে আম সাত্য হতবাক হয়ে 
যাই। ক উত্তর দেব ভেবে পাই-না। চন্দ্র অভিযানের ব্যাপার 
নিয়ে নয়। পৃথবা স্হির আছে বা ঘুরছে এ ব্যাপার নিয়েও নয়। 
. মধ; এ কথা চিন্তা করেই হতবাক হই যে_-সবাই একথা জানে 
এবং বিশ্বাস করে যে চাঁদ পাঁথবীর চতার্দকেই ঘুরছে। 
'পাঁথবীকে ছেড়ে সে কোনাঁদনই কোথাও ল:কোচুর খেলতে সরে 
পড়োনি। পৃথিবী হতে তার দূরত্ব সবসময় ঠিক থাকে । পাঁথবা 
'্যাঁদ মহাশুন্যের মাঝখানে সূর্যদেবতাকে কুর্ণিশ করতে করতে তার 
"চতযার্দকে. ঘণ্টায় ৭০ হাজার মাইল .বেগে চলে তবুও চাঁদ তার 
_ আজ্জানুবতশ দাসী হয়েই তার চতুদিকে ঘুরবে। আর সূর্য 
. এধ্রেরতাকে লাঁথ মেরে স্থির হয়ে দাঁড়য়ে থাকলেও চাঁদ মর্মাহত না 
স্হয়ে তারই (পৃথিবীর ) দেবা করবে। তাদের মধ্যকার যে দূরত্ব 
সেটার ১ ইন্টির কম বেশশও হবে না। পাঁথবী যাঁদ সূর্যের 
চতুর্দিকে উপব্ত্তাকার পথের দাক্ষণ প্রান্তে পৌঁছায় চাঁদও 
সেখানেই যাবে আর উত্তরের শেষ প্রান্তে গেলেও চাঁদ সেখানেই 
যাবে। আনি 
এখন প্রশ্ন হলো' যে পাঁথবী যাঁদ ঘণ্টায় ৭০ হাজার মাইল 
. বেগে দৌড়ায় তবে চাঁদ সামানা ২২৮৫ মাইল গতিবেগ নিয়ে তার 


॥ 


১৩৮ পৃঁথবী নয় সূর্য ঘোরে 


ডিও কি দা বাদ 
তবে তার সঙ্গে সংঘাত আনবার্ঘ। আর যাঁদ দুর্ভাগ্যবশত 
পাঁথবীর পেছনে পড়ে তবে জল্মেও আর তাকে ধরতে পারবে না। 
চাঁদকে রক্ষা করতে, হলে এবং দাসীর সেবা নিতে হলে পাঁথবার 
1স্হর থাকা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই । 
পাঁথবা ঘরলেও চাঁদে যাওয়া সম্ভব, আর না ঘুরলে আরও 
বেশী সম্ভব । পাঁথবীর ঘূর্ণনের সঙ্গে চাঁদে যাবার কোনই সম্পর্ক 
_ নেই। কেননা যখনই কোন পদাথ পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে শূন্যে 
যেতে থাকে তখন পাথবার সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ শান্তর টান ছাড়া আর 
. কোন সম্পর্ক থাকে না। একট চলন্ত ট্রেনে বসে যাঁদ কোন 'নাঁদিষ্ট 
বস্তুকে লক্ষ্য করে চিল ছোড়া যায় তাহলে এঁ ঢলাটির ট্রেনের সঙ্গে 
আর কোনই সম্পর্ক থাকে না। থাকে নিদিষ্ট বস্তুর'উপর। তাই 
_িচলাঁট বস্তুটিকে আঘাত করার পর 7২৪১০) করে চলন্ত ট্রেনের 
' পুর্বোন্ত স্হানে ফরে আসতে পারেনা । কেননা এর মধ্যে ট্রেনাট 
অনেক দূরে যাবে । পৃথবা যাঁদ স্হির না থাকত তবে চাঁদ থেকে 
1িরলেও এর্প অবস্হাই হতো । 
যাঁদ পাঁথবী ঘঢরত তবে চাঁদে যাওয়া সম্ভব হতো কিন্তু চাঁদ 
থেকে 'ফরে আসার পথে বেশ অন্তরায় সৃষ্টি হতো । পাথবীকে 
[২০০৩0০৩ ধরেই চাঁদের দুরত্ব [ঠিক করা হয়েছে। তাই চাঁদে 
যাওয়া এবং আসার পথে সময়ের এবং 'াঁদষ্ট স্হানে পেশছানোর 
পথে কোন অস্মাবধা হচ্ছে না। যারা বলে পৃথিবী ঘোরে এই 081- 
০181100-এর উপরই চাঁদের দূরত্ব ঠিক করা হয়েছে তাদের অনুরোধ : 
কার সেই অজ্কাঁট আমাকে দেখাতে । যে যুগে পাঁথবী ঘুরত না ' 
সেই যুগের বৈজ্ঞানিকদের অঙ্কের মাধ্যমেই চন্দ্র দূরত্ব নির্ণয় করা 
হয়েছে এবং সেই দূরত্বকে মেনে 'নয়েই চন্দ্রে আভযান করা হয়েছে। 
চাঁদ হতে ফিরে বৈজ্ঞানকদের' চিন্তাধারার অনেক পাঁরবর্তন 
হয়েছে । চাঁদের উৎপাত্ত নিয়ে যে থিওরি শতাব্দীর পর শতাব্দী : 
চলে আসাছল সেটাও ভ্রমাত্মক বলেই প্রমাণিত হয়েছে । আজ তারা 


প্রশ্নোত্তর ১৩১১ 


একথা বলতে বাধ্য হচ্ছে যে চাঁদের জন্ম পাঁথবী হতে হয়ান। 
বৈজ্ঞানকদের চাঁদে অবতরণের বহু পূর্বেই পবজ্ঞান না কোরআন, 
প্নস্তকে দিলখোঁছ যে চাঁদের সাথে পাঁথবীর কোনই সামজস্য নেই । 
চাঁদ, সূর্য, পাঁথবী সবই স্বতল্ সযান্ট। একথাও বৈজ্ঞানকরা 
আজ বলছেন যে, পুরাতন থিও?র হয়ত সবই বদলে যাবে, সূর্য 
হতে পাঁথবীর জন্ম হয়েছে তাই পাঁথবী সূর্যের চতুঁদিকে ঘোরে 
এ শ্বাস আজও আছে । আমি পাঁথবীর জন্মতত্তৰর পাঁরচ্ছেদে 
শবজ্ঞান ও কোরআনের প্রমাণে প্রমাণ করোছ যে পাথবীর জল্ম 
সূর্য হতে হয়ান। কারণ পাঁথবী সৃষ্টির পর চন্দ্র ও সর্ষের 
সৃষ্টি হয়েছে। আজ আমার একথা কেউ ীব*বাস করবে না জানি । 
যোদন 'লিখোঁছলাম যে চাঁদ স্বতন্ত সৃষ্টি, পাঁথবী হতে সৃষ্ট 
: 'হয়ান, সোঁদন কেউ কথাটার গুরুত্ব দতে পারোন । "কন্তু চাঁদ হতে 
ফিরে যৌদন আমোরকার বৈজ্ঞানিকগণ প্রচার করলেন যে পাথবী 
' শষুর্ঘকে চাঁদের জন্ম হয়নি, সোঁদন প্রমাণের অপেক্ষা না করেই দ্বধা- 

₹শনাচত্তে সবাই একথা স্বীকার করেছে । খুব বেশী দন হয়তো 
আর নেই যোঁদন বৈজ্ঞানকগণ আবার বলতে বাধ্য হবেন যে 
. পৃথবীও সূর্ধ থেকে জন্মলাভ করোন। তাই সূর্যের চতুর্দিকে 
ঘোরার থিওণরটা একেবারে ভ্রান্ত। - একজন অপাঁরচিত সামান্য 
বাঙাল "চন্তাবদের কথাটা ব্যর্থ যাবে না । প্রমাণ স্বরুপ একখানি 
বই ঘরে রেখে দদন। দয়া করে নম্ট করবেন না ।৯ 


. ীকা১। কথাগ্‌লো লেখার ১০ বছর পরই এটা সত্য বলে প্রমাণত 
হলো । জার্মান বৈজ্ঞানক, ধর্মযাজক, সৌনক ও গণক নিকোলাস 
1নিকাস 


কপ প্রমাণ করেছেন যে পাথবীচ্ছর। সমন্তড সৌরমণ্ডল তাকে 
কেন্দ্র করে প্রদাক্ষণ করে। এ 


 শ্রদ্দক্ষিণ সময় ( তাঁর মতে ) £ 
- শন 


৩০ বছর পর ১ বার পীথবশর চতযার্দকে ঘোরে 
বৃহস্পাত. ৯৯ লা ৯ ৯ 5৯ $) ০ % 
বধ ৬০ 


চা) ঢা 7 ? ৯ 


(৯ই আগস্ট ১৯৭৬ সনে বাস রোও হতে একা রাহ) 


নস 


১৪০ ঃ পৃথবা নয় সূর্য ঘোরে 


প্রশ্ন £ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য রাশিয়া যে সমস্ত উপগ্রহ 
কেন্দ্ু স্হাপন করবে সৈ সমস্ত উপগ্রহ পাঁথবীর গতির সঙ্গে অল 
মালয়েই পৃথিবীর চতুঁদিকে . ঘুরবে । যাঁদ পাঁথবী স্হির থাকত 
তবে যোগাযোগ ব্যবস্হা কি সম্ভব হবে? 

উত্তর £ মহাশন্যে অবাস্হিত উপগ্রহ (9919115) স্টেশনের 
মাধ্যমে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্হা করার পাঁরকল্পনা রাশিয়া 
নিয়েছে । হীতিপূর্বে [10101581619] (89119 ৮৭. ] 
আটলা্টিক মহাসাগর. এবং দ্বিতীয় উপগ্রহ (10191- 
$816111৩-_]]) প্রশান্ত মহাসাগরের উপর আভিযান চালিয়েছে। 
তৃতীয় উপগ্রহ (10/61-58661116--[]া ) গ্রীনচের ৬২ ডিগ্রী 
পূর্ব অক্ষাংশে ২২,৩০০ মাইল উপর থেকে ভারত মহাসাগরের উপর ' 
অবস্হান করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে টোল-যোগাযোগ 
ব্যবস্হা প্রাতিষ্ঠিত করবে বলে পাঁরিকল্পনা নিয়েছে* এবং তদানুযায়া 
গ্রামে ইতিমধ্যেই উপগ্রহ কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়েছে। এটা 
আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও সখের কথা । ঘরে বসে ইংল্যাণ্ড 
ও আমেরিকার সঙ্গে ডায়াল করে কথা বলছি এর চাইতে আনন্দের 
কথা আর কি থাকতে পারে ? 

উপগ্রহগুলো কিভাবে যোগাযোগ ব্যবস্হা রক্ষা করে এ সম্বন্ধে 
সবারই কিছদ ধারণা থাকা উচিত । চা. চা" 0010000171091100 
95190) আমরা দেখেছি যে ভূ-পৃন্ঞ হতে 7২৪০1091809] 
উধর্বাদকে ধাবিত হয়ে শূন্যের প্রথম স্তর অথবা দ্বিতীয় স্তর 


এই কয়েকদিন আগে তিনজন মাঁর্কন বৈজ্ঞানিক মুলার, স্মট, গ্রেনস্টোন 
বলেছেন-_ক্রঙ্গাণ্ড স্ির' এ সতা উদ্বাটিত হয়েছে ইউ-২ বিমান হতে 
পষবেক্ষণ দ্বারা । ূ 
[ দৌনক ইত্তেফাক । ঢাকা, সোমবার, ১২ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ ইং] 
টাকা১। চট্টগ্রাম ও ঢাকার তালিবাবাদ হতে ইাতিমধো উপগ্রহের 
মাধ্যমে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। 


প্রশ্নোস্তর ১৪৯ 
অথবা তৃতীয় স্তর হতে প্রাতফলিত হয়ে ভূ-পঞ্ঠে পুনরায় ফিরে 
আসে। যেস্হানে এই ২৪০1০ 918781 পাঁতত হয় সে স্হানে 
একটা 7২৪৫০ 91800] স্হাপন করা হয়। [006 1)15200৩-এর 
উপর নির্ভর করেই এই যোগাযোগ ব্যবস্হা রক্ষা করা হয়। 
ভূ-পৃ্ঠে স্হাপিত কোন উপগ্রহ কেন্দ্র হতে যাঁদ এই পদ্ধাতিতে 
২৪৫1০ 518081 শুন্যের ষে কোন স্তর থেকে প্রাতফালিত করে আনা 
যায় তাহলে পাথবার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্হা সম্ভব হয়। এর 
জন্য আমরা দ:-প্রকার উপগ্রহ ব্যবহার করতে পারি। একাঁট' 
/১001%৩ 99161119, অন্যটি [85519 99/611116. ব 

(1) 4০055 981611109 : ভূপৃজ্ঞ হতে ২২,৩০০ মাইল 
উর্ধে এই উপগ্রহ [২৪1০ 7২618) ঢ২০৩৪০: হসাবে কাজ করবে। 
. অর্থাৎ ভূ-পঙ্ঠ হতে যে 98091 চ২০০৩1%৩ করবে তা 00911 
করে আবার ভূ-পৃচ্ঠেই ফিরিয়ে দেবে। এই উপগ্রহ্টি ভারত 
মহাসাগর, আটলাণণ্টক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপর 
বৃত্তাকার অথবা উপবৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকবে । 

(2) চ4591%5 981911105 : এই উপগ্রহটিও ভূ-পঙ্ঞ হতে 
আগত 1518081 প্রাতফাঁলত করে 1নাঁদ্ট স্হানে ফরিয়ে দেবে। 
_ ভূ-পৃম্ঠের উধের্ধ চন্দ্র ছাড়া এরুপ প্রাকৃতিক কোন উপগ্রহ কাছা- 
কাছ নেই । যাঁদ চন্দ্রুকে £২০1০০0105 1০৫18 ধরা হয় তাহলে দেখা 
: যায় ষে 9181 উধ্বীদকে উঠে নিদিষ্ট স্হানে রে আসতে ২৫ 
সেকেন্ড সময় লাগে । কিন্তু আমাদের নির্ধারিত সময় মাত্র ৪০০ 
মাল সেকেপ্ড অর্থাৎ ২০০ সেকেন্ড। দ্বিতীয়ত, ২. লক্ষ ৪০ 
হাজার মাইল পথ আঁতক্রম করতে 'বরাট শান্তসম্পন্ন ট্রান্সামটার 
দরকার যা [২৪010 918091কে চন্দ্রপৃ্ভ হতে £২০০০৮ করে 
ভূ-পৃষ্ঠে নিয়ে আসতে পারে। এছাড়া 1০০ [২০০৩০(৩৫ 
51819]কে /0111 করে £0৫০1৩ করা বশেষ এক সমস্যা । 
তাই এই 785519৩ 98691110৩-কে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য নির্বাচন 
ৃঁ করা হয়াঁন 


১৪২ _. শাঁথবী নয় সূর্য ঘোরে 

দুর যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদ্‌ঢ় করতে 4১০0৩ 98161116-কেই 
ব্যবহার করা হয়। এই 8891116৩-গুলো 37011011960. 
এগুলোকে 090-5/8660081 981611105 বলা হয়। অনেকেই 
মনে করেন যে পৃথিবীর গাঁতর সঙ্গে তাল মিলিয়ে অর্থাৎ ঘণ্টায় 
১০3১৯ মাইল গাঁতবেগ নিয়ে এই 9819116-গুলো পাঁথবার 
চতুর্দিকে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘূরতে থাকে । তাই পৃথিবীর 
শনাঁদস্ট স্হান হতে এই উপগ্রহগুলোর আপোক্ষক দূরত্ব (ছ:91901%৩ 
৫1519106) ঠক থাকে । প্রকৃতপক্ষে তা নয়। উপগ্রহগুলো 
ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও. আটলাণ্টিক মহাসাগরের 
উপর (0100019৮ অথবা চ11001091 ৪9-তে : ঘুরতে থাকবে, 
পাঁথবার চতুর্দিকে নয় । .এ জন্যই একে 090-5186101% বলা 
হয়। যাঁদ ঘণ্টায় ১০৪১১ মাইল গতিবেগ নিয়ে ঘুরে আগোক্ষিক 
দূরত্ব [ঠক রাখত তাহলে কোন জায়গায় :300011% করতে হলে. 
1৩ বিমানের একই পল্হা অবলম্বন করতে হতো । কিন্তু 1৩ 
'বমানগুলো 9001/0196 করে 80100108 করার জন্য শূন্যে 
এরূপ অবস্থায় রাখা হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখা 
গিয়েছে যে জামণনরা যে কোন সময় যে কোন স্হান থেকেই নিট 
শহরের উপরে 70201510% করে তাদের ঘাঁটিতে ফিরে যেত। 
 পৃথিবা যাঁদ ঘণ্টায় ১ হাজার মাইলের বেশী গাঁতবেগ নিয়ে ঘূরত 
তাহলে [ি এর্‌প [301101108 সম্ভব হতো 2 3390-56900021% 
59161119 প্রমাণ করে যে পৃথিবী 'স্হির | 

যারা এতে সন্দেহ করে থাকেন তাঁরা 4১০10012076 নিয়ে 
পৃথবীর গতির পক্ষে এবং বিপক্ষে ঘুরে দূরত্বের ব্যবধান দেখে 
প্রমাণ করতে পারেন বে পাঁথবী ঘোরে কিনা । একটি 18 1বমান 
বা £9:01806 ঘণ্টায় ১ হাজার. মাইল গঁতবেগ নিয়ে যাঁদ 
নিদিষ্ট কোন স্হানের উধর্ব হতে পূবাঁদকে চলতে থাকে তবে দেখা 
' যাবে যে প্রতি মিনিটেই নাঁদষ্ট স্হান হতে এটা কত দূরত্ব আতিক্রম.. 
করছে। অর্থাৎ "নাট স্হানাট পিছনে ফেলে আসছে । এটা 


প্রশ্নোত্তর ১৪৩ 


প্রত্যক্ষ প্রমাণ | ্রস্টপদর্ব ১০১০ খ্রীস্টাব্দে যখন কোন 'বিমান বা 
রকেট তৈরা হয়নি তখন নমরদূদ আল্লাহর বিরুদ্ধে আভভযান করতে 
শকুনের সাহায্যে উধর্বাদকে উঠে যায় । এ ছবিটি পাঁরচ্কার দেখতে 
পাবেন_7156919 ০৫ 7২০০০০% & 8০8০৪ 18০] ৮ 
ভ7০011৩: ৬০০ 01080015150610 0102 []], 098০ 68 
(10181 ). 

. এটা গাঁজাখুরী কোন গঞ্প নয়। এ্তিহাসিক কাহিনী । 
পাঁথবী ছেড়ে আকাশে উঠার পাঁরকজ্পনা বহুদিন পূর্ব হতেই 
মানুষ করেছে। পাঁথবী দুটি, গাঁত 'নয়ে ঘোরে একথা নমরুদ 
জানলে আল্লাহকে মারা ত দূরের কথা নিজের কবর রচনাতেই 
থাকত ব্যন্ত। কারণ পৃথিবীর পাগলা গাঁতর সাথে শকুনকে 
99001000156 করা িছুতেই সম্ভব হতো না। শকুন 
991101000156-এর কথা মানতও না বৃঝতও না। তারা শুধু 
বুঝত ভাবে শুন্যে রক্ষিত মাংসগূলো ধরা যায়। তাই শুন্যের 
দিকেই ছিল তাদের গাঁত। তাঁরাবদ্ধ করে আল্লাহকে জখম করার 
পর রাজপ্রাসাদে ফিরে আসার যে ব্াদ্ধ নমরুদ করোছিল তার মধ্যেও 
91011010151 কোন পল্হা ছল না। শুধু মাংসাঁপণ্ডগুলো 
_ শকুনের মদ্তকোপাঁর না ঝুলিয়ে নচের দিকে ঝ্ালয়ে 'দিয়োছিল । 
তাই "নাব্য রাজপ্রাসাদে 'ফরে আসতে কোন অন্তরায় সৃষ্টি 
হয়ান। 9910010:001517-এর ধুয়া তুলে যারা পাঁথবীকে ঘুরিয়ে 
থাকেন তাঁরা নমরুদের এবং সোলায়মান (আঃ )-এর ভ্রমণ কাঁহনী 
একবার পড়ে দেখুন । এরপর পরীক্ষার নামত্ত 9500100150 না 
করে /১০70101206-এ ঘুরে দেখুন যে পাঁথবা 1স্হর না আস্হর । 

প্রশ্নঃ কোরআনে নাক বলা আছে যে মানুষ পাঁথবা ছাড়া 
অন্য কোথাও আধিপত্য 'িদ্তার করতে পারবে না। কিন্তু চাঁদে 
গেল কির্‌পে 2: 
১ উত্তর £ অনেক বন্ধৃ-বান্ধবই এ প্রশ্নাট আমাকে করেন । অনেকে 
যারা 'কোরআন পাঠ করেন তাঁরা সূরা রহমানের নাম ধরে বলে 


১9৪ পৃঁথবা নয় সূর্য ঘোরে 


থাকেন যে সেখানে তো বলা আছে যে মানুষ এবং জিনপরা কখনই 
পৃথিবা ছাড়া অন্য কোন গ্রহ-নক্ষত্রে পেশছাতে পারবে না। কোন 
বিধমর মুখ থেকে কথাটি শুনলে আমি অবশ্য এতটুকু দুঃখিত 
হতাম না। কেননা- তারা কোরআন পড়ে না। হয়তো কোন 
মসলমানের কাছে শুনেছে, তাই বলে। কিন্তু মুসলমান হয়ে 
কোরআনে 'নাকি বলা আছে' একথা বলা অত্যন্ত অন্যায় বলেই 
আমি মনে কার। আর এই ভিত্তিহীন শোনা কথার উপরই 
আবার বিশ্বাস করে কোরআনের বাণা না দেখে বির্প মন্তব্য করা 
শুধু পাপই নয় নাস্তিকতা । ইচ্ছামাফিক কোরআনের ব্যাখ্যা 
করা চলে না। ইচ্ছামত কোরআনের বাণীর সঙ্গে কিছ; জোড়া - 
দেওয়া বা বাদ দেওয়াও চলে না। তাই প্রকৃত বাণাই বলা উচিত 
এবং তার সাঠক ব্যাখ্যা দেওয়াই মুসলমানের কর্তব্য । 

এবারে শদনুন সূরা রহমানে কি বলা আছে__“ইয়া মাশারাল 
জিন ওয়াল ইন্ছে। আনেসতাতাতূম আনৃতান ফনজ7 মেন্‌ 
আখ্তারে সামাওয়াতে ওয়াল আরদে ৷ ফানফুজ, লা তানফুজুনা 
ইল্লা বে-সুলতান । ফাবে-আইয়ে আলায়ে রাব্বেকুমা তকাজ্জেবান ।” 

| [ দ্বিতীয় রুকু, আয়াত ৩৩] 

অর্থঃ “হে মান্দষ এবং জিন সম্প্রদায়! 'যাঁদ তোমরা 
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সীমান্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হও তবে 
আতিক্রম. কর; কিন্তু তোমরা এ আইিগতা আতক্রম কাঁরতে 
পারিবে না ।” 

সৃষ্টির সেরা জাতি মানুষ এবং জিনকে সম্বোধন করেই আল্লাহ 
পাক বলছেন যে যাঁদ তোমাদের সাধ্য থাকে তবে আমার এ সৃষ্টির 
গণ্ডী ছেড়ে অন্য কোথাও তোমরা তোমাদের আধিপত্য "বস্তার কর 
. এবং নিজেদের বৈজ্ঞানক কৌশলের বিকাশ সাধন কর। কিন্ত 
তোমরা সে আধিপত্য স্হাপন করতে পারবে না-তাই জোর করে 
বলেছেন “লা তানফ:জ-না ইল্লা বে সুলতান |” 

আকাশ এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে যা কিছ; আছে সব কিছুরই 


৯৪৫ 


ৃ রি কোরআনের বহু আয়াতের মাধ্যমেই তানি 


সামাওয়াতে ওয়া মা ফিল আর্দ।” 


এল আকাশ এবং পৃথিবীর অভান্তরস্থ যাবতীয় 


বস্তুর মালিক বলে স্বাকার করে নিচ্ছি সেখানে চাঁদের মালিক 


1 
০ 


আল্লাহ নন একথা বলা কি মূর্খতা নয় চাঁদ কি আকাশ এবং 
পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পদার্থ নয়? চাঁদ কি তাঁর গণ্ডীর বাইরে ১ 
আকাশ এবং পাঁথবীর মাঝে চাঁদ, সণ গ্রহ, নক্ষত্র অগাঁণত 
পদাথই বিদ্যমান আছে। আল্লাহর সজ্ট গণ্ডীর বাইরে আর 
কোন জায়গা নেই। তাই 'তীন চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন যে, আমার 
গণ্ডী ছেড়ে বাইরে যে কোন স্থানে পারতো আধিপত্য বিস্তার কর। 
পরেই বলেছেন, না-_না, তা পারবে না। 

প্রন্স ঃ কোরআনের কোন বাণীতে কি বলা আছে যে পাঁথবী 
স্হির ? 

উত্তরঃ হ্যা বলা আছে। সূরা ফাতের, সূরা নমল, সূরা 
লোকমান, সূরা রুমে পরিষ্কার বলা আছে। এছাড়া চাঁদ সূর্য 
সম্বন্ধে যেমন অসংখ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে তারা তাদের নজস্ব 
কক্ষের উপর ঘুরছে (যা আম আমার পযস্তকে দেখিয়েছি ) এরূপ 
একটা আয়াতেও বলা হয়নি “ওয়াল আরদা তাজরি”"__অর্থাৎ 
পৃথবী ঘোরে । যাঁদ সাঁত্য ঘূরত তবে যে কোন একটা আয়াতের মধ্যে 


আল্লাহ পাক নিশ্চয়ই বলতেন । ঘোরে না বলেই বলা হয়েছে_(৯) 


'আকাশ এবং পাঁথবী আবিচালত অবদ্হায় রাহয়াছে” (২) আকাশ 
এবং পাথিবী স্বস্ব স্হানে চ্হির রাহয়াছে"; (৩) পাহাড় 
পবতসমূহকে কালকস্বরুপ সৃম্টি করা হইয়াছে যেন তাহা 
তোমাদের লইয়া দিতে না পারে” ইত্যাঁদ যা আমার পদ্গুকে 
দেখিয়েছি । 
এরূপ 
অস্হির, তাদেরকে অন্দরোধ করব 
পাথবী--১০ 


বাণী পাবার পরেও যারা বলে পাথবী স্হির নয, 
পৃথিবী সূর্যের চতুদিকে ঘোরে 


১৪৬ পৃথিবা নয় সূর্য ঘোরে 


এরূপ একটা .মান্ন 'আয়াত অথবা দনটো মাত শব্দ আরদা তাজার 
কোরআন থেকে আমাকে দেখাতে । যাঁদ কোন বন্ধ, দেখাতে পারেন 
তবে তাকে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেব। আর যদি দেখাতে 
ব্য" হন তবে কোরআনের উল্টো অর্থ করে অনর্থক কষ্ট করবেন 
না এবং পৃথিবীর মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না। যারা কোরআনের 
_ বাণী অবিশ্বাস করে তাদের পাঁরণাম সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন__ 
“যাহারা আমার আয়াতসমূহ আবি*্বাস করে তাহাদের আমি 
শীঘ্রই আগুনে. জব্বালাইব। যখনই তাহাদের চামড়া প্াাঁড়য়া 
যাইবে তখাঁন উহা ব্দলাইয়া তাহাদিগকে” নূতন চামড়া দিব যেন- 
তাহারা শাস্তির আস্বাদ পায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবশাল্তিমান 
পরমজ্ঞানী।” [সূরা নেসা, আয়াত ৫৬] : 
এবারে আশা করি, ষে কোন জাতির যে কোন বিম্বাসী মানুষই 
প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন এবং বিপ্লবাঁ চিন্তাধারায় 
কোরআন, বিজ্ঞান ও ভুগোলের নতুন নতুন প্রমাণ বি পরদাস 
করবেন যে পৃথিবী স্হির । 
. একটা ভ্রান্ত মতবাদকে মুছে দেবার দায়িত্ব শধয আমার একার 
নয়_-প্রাতটি মানুষেরই । আমার কথায় বিরূপ না হয়ে প্রত্যেকেই 
চিন্তা করতে শিখুন এবং আমার প্রমাণের চাইতে আধিক মূল্যবান 


... প্রমাণ উত্থাপন করে জাতির সম্মুখে তুলে ধরদন। 


প্রশ্নঃ “ওয়া কুল্লঃন ফি ফালাকে ইন্নাস্‌ বাহন”-__সূরা 
ইয়াসিন। এর অর্থ_-“এবং সমস্তই নভোমণ্ডলের মধ্যে ঘূরিতেছে 1” 
যাঁদ সমস্তই নভোমণ্ডলের মধ্যে ঘোরে তবে পৃথিবী নভোমণ্ডলের 
মধ্য থেকে ঘুরবে না কেন ৯ 

উত্তরঃ কোন কিছর ব্যাখ্যা করতে হলে বা জানতে হলে 
তার প্বাপর প্রসঙ্গ জানা দরকার। কোন ঘটনার আগের বা 
পরের কথা না জেনে সেই ঘটনার উপর কোন মল্তব্য করা উচিত 
_নয়। যাঁদ কোন শিক্ষক বলেন, “সমন্ত ছাতই অন্ুপাস্হিত” তবে 
এর অর্থ এই নয় যে বিয়ার প্রাতটি স্কুল-কলেজের ছা্ুই 


রি ৯5৭ 


অন[পাস্হত। একাট নাট স্কুলের ছাত্র প্রসঙ্গেই কথাটা বলা 
হয়েছে। অন্য কোন স্কুলের প্রসঙ্গে নয়। | 
ঠিক সেইরুপে উত্ত আয়াতের পূর্বে সূর্য এবং চন্দ্রের ঘূর্ণনের 
কথায় পাঁর্কার রূপে আল্লাহ পাক বলছেন। শূন্যের মধ্যে 
অর্থাৎ আকাশ এবং পাঁথবাঁ এর মধ্যবতাঁঁ স্হানকেই শূন্য ধরা 
হয়। এই মহাশ[ন্যের মধ্যে যা কিহ্‌ আছে সবই ঘুরছে । একথা 

. সত্য নয়। কেননা কোরআনেই বলা হয়েছে অনেক নক্ষত্র স্হির 
আছে। কুল্পঃন-_এর অর্থ সবই না হয়ে উভয়েই হবে অর্থাৎ 
চন্্র-সূর্য আকাশ এবং পৃথিবীকে [২90190০8 করেই সবকিছুর 
অবস্হান ঠিক করা হয়। পাথবী শন্যের মধ্যে অবস্হান করছে 
বলেই বে ঘুরছে__এই ধাঁধায় পড়বে মনে করেই আল্লাহ পাক 
অন্যানা সরাতে পাথবাী ও আকাশকে একাটি মাত্র আয়াতের মধ্যে 
দৌখয়েছেন বে তারা আবচলিত অর্থাৎ 'স্হির। 

(এছাড়া “ওয়াকুল্পদন কি ফালাকে ইয়াছবাহন”__এর প্রকৃত 
অর্থ 'মহাশ্‌ন্যের মধ্যে সবই আল্লাহর জয়গানে মত্ত" ) 

'.. তাছবীহ শব্দ হতে ইয়াছবাহুন শব্দটির উৎপাত্ত। তাছবাঁহ 
অথ মাহমা প্রচার করা বা জয়গান করা । কুল্সুন-_এর বহবচন. 
অর্থ ধরলে এটাই হবে ঘূর্ণন নয় । 

প্রশ্নঃ বিজ্ঞানের পরীক্ষত সত্যকে আপনি মিথ্যা বলেন 
কির্‌পে ? এটা কি আপনার গোঁড়াঁম নয় ? 
উত্তর বিজ্ঞানের পরশীক্ষত সত্য কোনৃটি আমি জানি না। 
কেননা বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যকেই বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষত মিথ্যা 
বলে যূগে যুগেই প্রমাণ করেছেন। আবার তাঁরাই পরণীক্ষত 
1মখ্যাকেও সত্য বলে ধারণা করেছেন । বৈজ্ঞানিকদের চাপে পড়ে সত্য 
মিথ্যা চক্রাকারে উলট: পালট: হচ্ছে। প্রকৃত সত্য আমাদের জ্ঞান- 

_ বাহভূর্তি। সত্যের ন্যায়দ্ডে আমাদের সক্ষমতম জ্ঞানের পারমাপ 

করা যায় না। তাই সত্যকে বুঝতে গিয়েও মিথ্যাকে আকড়ে ধার, 


আবার মিথ্যাকে প্রমাণ করতে সত্যের পথ থেকে সরে পাড়। 


১৪৮ পাঁথবী নয় সূ ঘোরে 

কোন্টাকে সত্য বলবো ? পদার্থের বিশ্লেষণ করে জনৈক পদার্থ 
বিজ্ঞানী 710110919 থিওরাীঁতে বললেন যে, পদার্থকে সবশাক্তি 
ও সবকৌশলে ভাঙবার পর যখন আর কোন ব্দ্ধি থাকে না 
তখন যে ক্ষুদ্রতম আঁবভাজ্য কণাটি পাওয়া যায় তাকে বলে অণ্হ। 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জন ডালটন প্রমাণ করলেন যে, অণুই ক্ষুদ্রতম 
কণা নয়। পদার্থের সবশেষ বিভাজ্যের পাঁরণাতি-__-“পরমাণন' । 
এদের সমবায়েই এক একটি অণু গঠিত হয় । বৈজ্ঞানিক 1111010- 
$01, [২001161001৫ প্রমুখ বৈজ্ঞানক জন ডালটনের এই মতবাদকে 
মিথ্যা বলে প্রমাণিত করে সবশেষ অংশট7কুকে 190101 ও 
71010) নামে আখ্যায়ত করলেন । কোনৃটি মিথ্যা এবং 'কোনূটি 
সত্য উত্তর দিয়ে আমাকে বোঝান 2 

বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের পরাক্ষাগার হতে প্রমাণ করে দেখালেন যে, 
এই জড়জগৎ মোট ৯১টি [2:091761115 দ্বারা গঠিত । আমরা. যখন 
কলেজে পড়তাম তখন কেমিস্ট্রিতে দেখেছি মোট ৯২টি উপাদান 
আছে । পড়ার মাঝেই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সাহেবদের মুখে শুনলাম 
আরও কতকগুলো আবিষ্কার করা হয়েছে । তাতে সব মিলে মোট 
১০৪টি । প্রায় তন ষুগেরও আগে কলেজ হতে বিদায় নিয়েছি । 
জানি না এর ফাঁকে আর কয় ডজন 161611610 পরাঁক্ষাগারে জন্ম 
নিয়েছে । কোন্‌টিকে সত্য বলে মানব 2 

হাজার হাজার বছর ধরে এই ধারণাই ছিল যে পৃথিবী স্হির। 
কোপারনিকাশ, ব্লুন ও গ্যালিলিও প্রম্খ বৈজ্ঞানিকরা বললেন, 
পৃথিবী স্হির নয় অস্হির। সূর্যের চতুর্দিকে অসম্ভব রকমের 
দুটি গতি নিয়ে ঘুরছে । সূর্য স্হির এ বিশ্বের কেন্দ্ু। মাইকেলসন্স 
এবং মলি আইনস্টাইন, প্রফেসর সালাম এবং আমার মত আরও 
অনেকে বললেন, পৃথিবী স্হির। কোনূটি গোঁড়ামি? হাজার 
হাজার বছরের মতবাদকে অস্বীকার করা গোঁড়ামি 2 আল্লাহর 
বাণী কোরআনকে স্বীকার করা গোঁড়ামি, না বৈজ্ঞানিকদের 


প্রশ্নোত্তর ৯6৭) 


পারবতনশীল থিওরীকে আবশ্বাস করা গোঁড়ামি £ গোঁড়ামি 
বলতে কোন্‌টা বোঝায় ১ | 

আমার “পৃথিবী নয় সূ ঘোরে' প্রবন্ধটি নিয়ে এক বিজ্ঞ 
ব্যান্তর নিকট গিয়োছলাম। ভদ্রলোক অত্ন্ত সৌজন্য দেখিয়ে 
আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আমি সাত্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ । 
তাঁর নিকট আমি আর একটা নতন চিন্তাধারা পেয়েছিলাম । 
এ প্রশ্নের সমাধান অবশ্য তাঁনও করতে পারেননি । আমিও আজ 
পর্ন্ত বুঝতে পারিনি । তাঁর মতে, পৃথিবীর গাঁত আছে তিনটি । 
অর্থাৎ আহক ও বার্ধক গতি ছাড়া আরও একটি গাত আছে । 
সে গাতাট কি তা অবশ্যাঁতনি এখনও নির্ণয় করতে পারেনান। 
একট; হতভম্ব হয়ে বললাম-_আহিক গাতর জন্য পৃথিবী পাশ্চিম 
হতে পূব দিকে ঘোরে আর বাধিক গাতর জন্য উত্তর থেকে দাক্ষিণ 
দিকে ঘোরে (বৈজ্ঞানিকদের মতে )। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ 
সবইতো শেষ । তৃতীয় গতির জন্য ঘুরতে হলে তো উধর্ এবং 
এঅধঃ এই দুই দিকে ঘুরতে হয়। এখন বলঃন পাথবা 'স্হির. 
দুটি গাত নিয়ে ঘোরে, তিনটি গাঁত নিয়ে ঘোরে, কোনটি বশবাস 
করা গোঁড়ামি 2 ৃ 
. সূর্য স্হির। সূর্য এ বিশ্বের কেন্দু একথা গ্যালিলিও 
বলেছেন । বতমান বৈজ্ঞানিকদের মতে, সূর্য এ বিশ্বের কেন্দ্রে নয় 
স্হিরও নয় । দৈনিক ষোল লক্ষ মাইল বেগে পাগলা ঘোড়ার মত 
একই দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে । 

এবার বলুন সূর্য ঁস্হির বলা গোঁড়ামি, না পাগলা ঘোড়ার মত 
_ ছদটে বেড়াচ্ছে বিশ্বাস করা গোঁড়ামি ? কোন্টা ? ্‌ 
... বিজ্ঞান কালজয়ী নয়। যুগে যুগেই পারবর্তনশীল ৷ এছাড়া 
। বৈজ্ঞানিকদের প্রাতাট প্রমাণই যে নিখত সত্য এর ি কোন প্রমাণ 
পর 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমরা ইডীরুডের খিওরাঁকে মেনে 

এসোছি । ইউক্রিডের মতে, সরলরেখা দ্বারা কোন বস্তুকে সীমাবদ্ধ 


১৫০ পাঁথবী নয় সূর্য ঘোরে 
করা যায় না। বৈজ্ঞানক আইনস্টাইন বললেন, ইউীকুডের ধারণা 


সত্য নয়। কেননা একটা বৃত্তাকার বস্তুর উপর 'দয়ে কোন রেখা 
টেনে চললে তা একত্রিত হয় অথাৎ একই রেখা দ্বারা একটা বস্তুকে 
সীমাবদ্ধ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটা ডিমের 
যে কোন বন্দ হতে একটি সরলরেখা টানলে তা ডিমকে সীমাবদ্ধ 
করে পূনরায় এ বিন্দুতে মিলিত হয় । অথচ আমরা দি বিল্দুকে 
কাগজের বা মাটর উপর যোগ করলে তা সরলরেখা রূপেই 
দেখতে পাই । এখন কোনটি মিথ্যা এবং কোনৃটি সত্য বুঝব 2 
ইউীরুডকে মানা গোঁড়াম না আইনস্টাইনকে মানা গোঁড়ামি ? 

আলোর গাঁত ও তার স্বরুপ নিয় করতে ানউটন 'দিলেন__ 
00100909181 1176075. এই ঘিওরটীকে সবাই সত্য বলে মেনে 
নিল। কিন্তু ডাচ্‌ পদার্থাবদ হাইগেন্স ড/8$০[17607 দেবার 
পর নিউটনের থওরী অকেজো হয়ে গেল। এরপর 1125611-_ 
1819000-00880910 [1)6019 দিলে হাইগেল্সও ডুবে গেলেন। 
বৈজ্ঞানিক ৮1110 উপরে বার্ণত কোন 1থওরণই মানলেন না । তাঁর 
38810/000 থিওরাঁ সবার উপর জয়যুক্ত হলো । একেও 7০019 
করে আইনস্টাইন দিলেন 1৭6 039810101077607%- যা1/00610) 
4১0010900 90100০০-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ । এটাই এখন প্রচলিত 
থিওরী। এরও যে পারবত্ন হবে না তার কিকোন গ্যারাশ্টি 
আছে ? দেখলেন তো বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যটি কেমন মিথ্যা ? 

পদ্রাতনকে মেনে চলাই গোঁড়াম নয় । গোঁড়ামি সেটাকেই বলে 
যার পেছনে কোন য্ান্ত নেই, কোন প্রমাণ নেই, কোন সত্যতা নেই 
অথচ ব*বাস করা হয়। আগুন, বাতাস, পানি, মাটি, চাঁদ, স্য' 
সবই পুরাতন | এই প্রাতনকে বিশ্বাস করা যেমন গোঁড়ামি নয় 
তেমনি প্দরাতন গ্রন্হ কোরআনকে বিশ্বাস করাও গোঁড়ামি নয়।' 
বরং কোরআনকে বিশ্বাস নাকরে এবং নিজের জ্ঞান বৃদ্ধিকে 
জলাঞ্জলি দিয়ে পরের দিকে তাকিয়ে থাকাই গোঁড়ামি। 


এ ৫০কনর জবাব কোথায়? 


শর, 
উপর মাধ্যাকর্ষণ টান বেশী পড়ে । এ মতবাদ প্রমাণের 'ভান্ততেই 
রচিত। তাই এটি কল্পনা বা অপরাক্ষিত মতবাদ নয়। কিন্ত 
জ্যোতিষীদের মতবাদ দেখা যায় এর উল্টো । তাঁদের মতে সূ্ষের 
ণনকটতম গ্রহদের গাঁতবেগ দূরবতস গ্রহদের গাঁতবেগের চাইতে কম। 
তাঁরা দোখয়েছেন পাঁথবী ২৪ ঘণ্টায়, মঙ্গল ২৪২ ঘণ্টায় স্বীয় 
অক্ষসমূহের উপর সূর্যের টানে ঘুরছে । আর আত দৃরবতর্ গ্রহ 
বৃহস্পাতি, শান ও ইউরেনাস যথাক্রমে ১০ ঘণ্টা, ১০৪ ঘণ্টা এবং 
৯২ ঘণ্টায় স্বীয় মেরুদণ্ডের চতুর্দকে ঘোরে, অর্থাৎ এদের আহিক 
গাঁত পাথবী ও মঙ্গলের চাইতেও বেশী । অথচ পাঁথবী ও মঙ্গল 
গ্রহ অন্যান্য গ্রহ হতে সূর্যের নিকটতম । মনে হয় জ্যোতিষীরা 
১্ষের প্রথর তেজে ঘুরপাক খেয়ে ত তালগোল পাকিয়ে বসেছেন 
'ফবং বিদ্রান্তমুলক মন্তব্য করেছেন । বৈজ্ঞাঁনকরা জ্যোতিষীদের 
[জন্ঞাসা করবেন ক এ কেনর জবাব কোথায় ? 

বৈজ্ঞানিকরা এতাদন ধরে প্রচার করেছেন পৃথিবী হতেই চন্দ্রের 
উৎপাত্ত। তাই চন্দ্রকে পাঁথবীর উপগ্রহ বলা হয়। কিন্তু চন্দ 
₹ আঁভষানের পর বিজ্ঞানীরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, “পাঁথবীর 
1ষে কোন প্রস্তরের চাইতে চন্দ প্রস্তর আধক প্রাচীন ।”১ চন্দ্রের উৎপাস্ত 
পাঁথবীর জন্মেরও প্রায় ৯৫০ কোটি বছর পূর্বে হয়েছে । বিজ্ঞানীরা 
'আরও বলেন, চন্দ্র পাঁথবীর চাইতে ৪৯ গুণ ছোট । অথচ 
তারই টানে পাঁথবীর বুক দুলে ওঠে এবং সাগরে জলস্ফীতি ঘটে । 

এটা মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের তথা বৈজ্ানক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ 
উল্টো কথা । এবারে জ্যোতিষীরা বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করেন এ 
কেনর জবাব কোথায়? - 

বনানী এবং জ্যোতিষীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখে কোরআন 
সাঁত্য 'বলেছে--“সতোর সম্মুখে কল্পনা দান ফলপ্রদ 
হইবে না।” [সূরা নজম ] 

টীকা-১। পর্বে বার্ণত। সংগৃহীত 'ইন্তেফাক' ঢাকা, বৃহস্পাতবার, 
৩ুরা আম্বন, ১৩৭৬ সন, বাংলা । 


সমালোচনা 


'জাহানে নও' পান্রকায় এবতাঁককা' 
পারচ্ছেদে আমার প্রবন্ধের বিপক্ষে এবং 
স্বপক্ষে যাঁরা আলোচনা করোছলেন 

তাঁদের লেখাগুলো ধারাবাহকর্‌পে 
পাঠকবৃন্দের: অবগাঁতর জন্য তুলে 
ধরলাম এবং আমার জবাবও এতদসঙ্গে 
পেশ করলাম। প্রেস হতে অনেক 
মূল্যবান লেখা নম্ট হয়ে যায় বলে 
প্রকাঁশত হয়ান। যাঁদ ইসলামিক ও 
বৈজ্ঞানিক য্যস্তিপূর্ণ আরও তথা সংগ্রহ 
করতে পারি তবে ইনশাল্লাহ পরবতন 
সংস্করণে প্রকাশ করব । 





_-লেখক 


' বিপক্ষে 
টিন __জনাব হাববুর রহমান ভূঞা 


সাপ্তাহিক ' জাহানে নও” পাত্রকায় গত ২৩শে' আষাঢ় সংখ্যায় 
প্রকাশিত মোহাম্মদ নুরল ইসলাম সাহেবের বিতক্মূলক প্রবন্ধ 
“পাঁথবী নয় সূর্য ঘোরে” বণিত য্যান্তগুলোর সঙ্গে একমত হতে 
পারলাম না। পাঁথবী ঘোরে এবং সূর্য স্থির তা প্রমাণ করা 
আমার আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। কারণ সব বৈজ্ঞানিক সত্যই - 
কালজয়ী নয়। কয়েক শত বছর পূর্বে পৃথিবী স্হির এটাই 
বৈজ্ঞানিক সত্য ছিল। ইতালর বৈজ্ঞানিক গ্যালালও এসে 
পাঁথবীকে ঘুরিয়ে আর সূর্যকে স্থির করে গেলেন। তারপর 
থেকেই পৃথিবী ঘুরে আসছে । কেননা মানবীয় জ্ঞান-বাদ্ধর ফলে 
যা ঘটে তার অবস্থা এমনি হয়ে থাকে । গত দু-আড়াইশ' বছরের 
বৈজ্ঞানক মতবাদগুলোর ইতিহাস আমার এ উীন্তির সত্যতা প্রমাণ 
করবে । প্রকৃত সত্য আলেমল গায়েব আল্লাহতালাই জানেন । 
আমি শধ উত্ত প্রবন্ধে বাঁণত য্ান্তগ্রলি যে অকাট্য নয় এবং কোন 
কোন স্থানে যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কতকগল প্রমাণিত 
সত্যকে অস্বীকার করা হয়েছে তাই নিম্নের আলোচনা দ্বারা 
পাঁরছ্কার করে. তুলতে চাই। 

১। বলা হয়েছে, সূর্য আগ্নিময় ও বায়বীয় পদার্থে গঠিত 
' বলে তার 'ওজন পৃথিবীর ওজনের চাইতে কম এবং এজন্যই 
পৃথিবী ঘুরতে পারে না। এখন কথা হলো বায়বীয় পদার্থে 
গঠিত বলেই যে সূর্যের ওজন অপেক্ষাকৃত কম হবে এটা কোন 
যান্তপূর্ণ'কথা নয়। কারণ সূর্য আয়তনে পাঁথবার চেয়ে ১৩ 
লক্ষ গুণ বড় এটাই বৈজ্ঞানিক ধারণা । এত গবরাট আয়তনের 
সূর্য যাঁদ বায়বীয় পদার্থে গঠিত হয় তব; তার ওজন আছে। 
তাছাড়া সূর্য প্রথম থেকেই বায়বীয় ছিল না। কঠিন ও তরল 


১৫৪ পৃথবা নয় সূর্য ঘোরে 


পদাথই বায়বীয় পদার্থে পাঁরণত হয়েছে । কোন কঠিন পদার্থ 
বায়্‌তে পারণত হলে তার সামাগ্রক ওজন যে কমে যাবে এটা কেমন 
কথা । এক সের ওজনের বর্ফকে বাজ্পে পারণত করে ওজন করলে 
তার ওজন এক সেরই হয়। 

২। দ্বিতীয় প্রমাণে চুম্বকত্ব শাল্তর প্রভাব (81887৩10 
[11901 ) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন, যাঁদ এই শান্তর 
প্রভাবেই ঘূর্ণন কার্য সম্পন্ন হয় তবে যেহেতু পৃঁথবাঁ একটা বিরাট 
চুম্বক, কাজেই. সূঘও একটা 1বরাট চুম্বক হবে । আর প্রচণ্ড 
. তাপের “দরদ্রন সর্ষে চুম্বকত্ব থাকা সম্ভবপর নয়। কাজেই একটা 

অদুম্বক চুম্বককে ঘোরাতে পারে না। 
প্রন হলো একাট পদার্থ দ্বারা অন্যাট আকুষ্ট হওয়া এবং 
আঁতারন্ত দূরত্বের দরুন কাছে টানতে না পারলে ঘর্ণন সূষ্টি 
হওয়ার জন্যে ক চ:ম্বকত্ব একান্ত জরুরী £ মাধ্যাক্ষণ সূত্র 
(1-9%/ 0 018%16800 )-ও একথা বলে না। এতে বলা হয়েছে 
যে, কোন বস্তু অন্য যে কোন বস্তুকে আকর্ষণ করে । একথা যাঁদ 
সত্য হয় তবে সূর্য চুম্বক না হলেও পৃথিবীকে আকবগিখরা এ 

এর দ্বারা ঘর্ণন সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নয় । 

...৩। কোন "বস্ত্র যখন চক্রাকারে ঘুরতে থাকে তখন তার 
চতদষ্পাশ্বস্হ সবকিছুই দৃষ্টি বাহ্ভ'ত হয়ে যাবে এমন কোন কথা 
ই নেই । দৃম্টি বাহর্ভূত হওয়াটা নির্ভর করে বস্তু দুটোর 
আপেক্ষিক অবস্হানের উপর । আর দূরত্ব ঠিক রেখেও ঘূর্ণন 
. জম্ভব। যেমন ধরুন, অনেক উপরে কোন একটা স্হির বস্তু 
আছে।. তার ঠিক বরাবর নিচে পৃথিবীর পৃচ্ঠে একটা. বিন্দু -" 
নিন। এখন:এই 'বন্দুকে কেন্দ্র করে যে কোন ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা 
বৃত্ত কঙ্পনা করুন। এ বৃত্তের পাঁরাধর উপর দিয়ে আপানি যতই 
ঘুরতে থাকুন না কেন এ স্হির বন্তদর দূরত্ব আপনা থেকে সব 
সময়ই একই থাকবে আর ঘূর্ণনকালে আপনার দৃষ্টি বস্তুটার 
উপর নিবদ্ধ রাখাও সম্ভব । কাজেই ধনব-নক্ষতর দৃষ্টির বাইরে চলে 


আলোচনা ১৫৫ 
যার না বলেই পথবীকে যে স্হির হতে হবে এ য্বন্তও অচল । 
কেননা উপরোন্ত উদাহরণ বারা বুঝতে অস্দীবধা নেই যে পাঁথবী 

ও ধরব-নক্ষত্রের অবদ্হান এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে সবসময় সমান 
দূরত্ব বজায় রেখে এবং ধব-নকষত্কে দ্টি সমক্ষে রেখেও পৃথবী 
আপন কক্ষপথে ঘুরতে পারে। 

৪1 পৃথিবী ঘণ্টায় এক হাজার মাইলেরও বেশণ পাশ্চিম থেকে 
পুর্ব দিকে ঘুরছে এবং বায়ুমণ্ডলীরও অনুরূপ বেগে একই "দিকে 
ঘোরা উচিত। আমাদের প্রকধকারের আপাঁত্ত এখানে যে যাঁদ তাই 
হবে তবে বায়« অন্যান্য দকে এমনাঁক পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকেও 
চলতে পারে কেন? এর উত্তরে বলতে হয় যে পৃথিবী তার 
বায়মমণ্ডলী সমেত যে গাঁততে পাশ্চম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরবে 
তাতে বায়্প্রবাহ অনুভব করা মানুষ বা অন্য বস্তুর পক্ষে সম্ভব 
হবার কথা নয় । এখন বায়্প্রবাহ হয় কেন ? বায়ুপ্রবাহের একটা 
কারণ আমি উল্লেখ করব। কারণ বস্তাঁরত আলোচনার স্হান এ 
নয়। প্রচণ্ড সূর্যতাপে কোন স্হানের বায়ু হালকা হয়ে উপরে 
.. উচে গেলে সে স্হান ভেকুয়াম (৬৪০ ) বা বায়ূহীন হয়ে 
'যায়। আর সে শন্যদ্হান পুরণ করার জন্য অন্য স্হানের বায়দ 
যোঁদকে ধাবিত হয় সোঁদকে বায়প্রবাহের স্যান্ট. হয় এবং সে 
 প্রবাহটা ষে কোন দিক থেকে হতে পারে । আর এ প্রবাহ সৃষ্ট 
করার জন্যে বায়? যাঁদ এক হাজার মাইল বেগে আঁতন্রম করে উল্টো 
'দকেও ধাবিত হয় তাও হতে পারে। কেননা বায়চাপের শা 
যে কত প্রবল তা আজ সত্য প্রমাণিত । 

এখন আসুন এরোপ্নেনের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। 
পাঁথবীর আকর্ষণ ক্ষমতা উপরের স্তরের বায় অপেক্ষা নিচের স্তরে 
অনেক বেশী সত্য। এখন কোন বস্তু যখন বায়দমণ্ডলে অবস্হান 
করে তখন তার নিজের উপরেও মাধ্যাকর্ষণ বল পড়ে । কোন বস্তুর 
. উপর মাধ্যাকর্ষণ বলের 'তিনাঁটি এবং মান্র তিনটি অবস্হাই হতে 

পারে। (ক) এ বদ্তুকে পৃথবার সাহত আটকে রাখার জন্য 


১৫৬ পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 


প্রয়োজনের আতিরিন্ত বল। (খ) আটকে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় 
বল এবং (গ) প্রয়োজনের তুলনায় কম বল । প্রথম 7 অবস্হায় 
এ বস্তু (এরোপ্লেন ) পাথবীর সাঁহত একই গাততে চলতে বাধ্য, 
কাজেই উপর থেকে নিচে নামলে স্হান পাঁরবর্তনের কোন সম্ভাবনা 
নেই। আর তৃতীয় অবস্হায় বস্ত্রট পৃথবাঁর আকর্ষণ ক্ষমতার 
বাইরে চলে যায় বলে সেটা অন্য উপগ্রহ বা নক্ষর্ের আকর্ষণ 
ক্ষমতার মধ্যে চলে যাবে । তখন এরোপ্নেন নিয়ে ফিরে আসাই হবে 


পক্ষে 
_-আলহাজও নূরুল ইসলাম খান 


সাপ্তাঁহক “জাহানে নও” পত্রিকায় গত ২৫শে আষাঢ় সংখ্যায় 
প্রকাশিত মোহাম্মদ নূরল ইসলাম সাহেবের “পৃথিবী নয় সূ 
ঘোরে” বিতক মূলক প্রবন্ধের য্যক্তিসমূহের বিপক্ষে গত ১৬ই শ্রাবণ 
সংখ্যায় হাবিবুর রহমান ভূঞা সাহেব যে মতবাদ পেশ করেছেন 
তাঁর সাথে আমি একমত নই। পৃথিবণ যে স্হির সত্যটি প্রমাণ 
করার জন্যেই আম সমালোচনা করছি । ইতালর বৈজ্ঞানিক 
গ্যালিলিও সূর্য ও পাঁথবী সম্বন্ধে যে মতবাদ দয়েছেন তাতে 
কয়েক শতাব্দী ধরে প্রকৃত সত্য চাপা" পড়েছে । শতাব্দীর পর 
শতাব্দী ধরে এ অসত্যের বিরুদ্ধে কোন. বৈজ্ঞানিক কোন য্যান্ত 
. -প্রমাণ পেশ করেনান বলে আজও সত্যের প্রকাশ ঘটেনি । পুরাতন 
তথ্যের অনুকরণ করা বা তার শেখানো য্যন্তি দ্বারা প্রমাণাঁদ দর্শন 
অতি সহজ । কিন্তু নতুনভাবে তথ্য, হ্ান্ত ও প্রমাণ দ্বারা 
মানূষকে সত্য উপলব্ধি করানো খুবই কষ্টকর । সত্যই পৃথিবী 
যে স্হির এবং সূর্য যে তার চত্দা্দকে ঘোরে সেই সম্বন্ধেই 


আম আলোচনা করব । 








লস ০ পভ সপ” লা লা 
শালা 


বৃ ৯৫৭ 


১। কঠিন, তরল ও বায়বাঁয় পদার্থের সমবায়ে গাঠত 
পাঁথবীর ওজন যে খুব বেশী তাসত্য। পক্ষান্তরে ৪ কোটি 


ডিগ্রী তাপে সং্ষের দেহে যে কোন প্রকার কাঠন বা তরল পদার্থ 


থাকতে পারে না তাও সত্য। এবং বায়বাঁয় পদাথ" ছাড়াও সেখানে 
কিছ, থাকতে পারে না। এত বেশী তাপে বায়বীয় পদার্থের মধ্যে 
কোন জলীয় অংশ বা অনুরূপ কোন পদার্থ থাকতে পারে না। 
তাই এর ওজন কোন গণনার মধ্যে ধরা যেতে পারে না। এই 
যযান্তির, বিপক্ষে প্রমাণ দিতে গিয়ে বা্পে পাঁরণত: করলে তার 
ওজনের কম-বেশী হয় না, এ কথা সত্য। তবে ১ সের ওজনের 
বরফকে বাজ্পে পারণত করে তার ওজন সমান-রাখতে হলে বরফের 
পারের চেয়ে অনেক বড় একটি পান্রে ঢাকনি দিয়ে আটকে তাপ 
দিতে হয়। তাহলেই বাম্পগদুলো বড় আকার পান্রাটতে ব্যাপক-. 
ভাবে ছড়িয়ে থাকবে এবং ওজন ঠিক একই সমান থাকবে। কিন্ত 
সূর্যকে তার চেয়ে বহু; .গুণ বড় ঢাকান দিয়ে আটকে রাখা 

হয়নি যা দ্বারা বাঙ্পকে আটকে সূর্যের ওজনকে সমান রাখা 
যায়। কাজেই এত বেশী অশ্নিদগ্ধ বায়বীয় পদার্থে গঠিত সূর্যের 
আয়তন পাথবী অপেক্ষা বহুগুণ বড় হলেও পাঁথবীর চেয়ে 
: সূর্যের ওজন বেশী হতে পারে না এবং পৃথিবীকেও সৌনজের 
চারাদকে ঘোরাতে পারে না। | | 
..২। পৃথিবী যে স্থির এর দ্বিতীয় প্রমাণ খণ্ডন করতে গিয়ে 
বলা হয়েছে যে একাঁট পদার্থকে আকর্ষণ করা এবং খুব বেশী 
দূরত্বের দরুন কাছে -টানতে না পেরে ঘূ্ণন সান্টি করার জন্য 
চুম্বকের 'বিশেষ প্রয়োজন হয় না। মহাকর্ষণ শান্তির প্রভাবে যাঁদ 
একে অপরকে আকর্ষণ করে তবে পাঁথবীর আকর্ষণে হালকা 
বায়বীয় পদার্থে গঠিত স্যার ঘূর্ণন সৃষ্টি হওয়া 1কছনতেই 
অসম্ভব নয়। সূর্যের এত বেশী, তাপ যে, কোন চুম্বক-শস্তি 
. সেখানে থাকতে পারে না। কিনতু পৃথিবী নিজেই বিরাট একটি 


| ৯2 
চুম্বক, তা কম্পাস বা অন্যান্য যন্ত্র দ্বারা দেখা গেছে। তাই এত 


১৫৮ পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 


বড় চুম্বকত্ব সম্পনন পৃথিবীর পক্ষে চুম্বকত্বহীন সূর্যকে আকষ ণ 
করে নিজের চতুর্দিকে ঘুরানো িছনুতেই কষ্টকর ব্যাপার নয় । 

৩। ধুব নক্ষত্রের স্থিরতা সম্বন্ধে বোঝাতে "গিয়ে বলা হয়েছে, 
কোন বস্তু বরাবর 'নচে পৃথিবীতে একটি বিন্দু নিয়ে তার চার- 
পাশে একটি কাল্পাঁনক বৃত্ত নিয়ে বৃহত্তর পারাধর উপর যতই 
ঘূর্ণন করা যায় স্হির. বন্তুটির দূরত্ব সব সময় একই থাকবে। 
তাতো ঠিকই । কিন্তু কথা হচ্ছে যে, পৃথিবী চিরকাল একই স্হানে 
থেকে নিজের চারপাশে ঘোরে না, যা সবগুলো নক্ষত্রের চারাদকেও 
ঘোরে না যাতে সবসময় ধুব-নক্ষত্র বা অনুরূপ অন্যান্য নক্ষত্রগঞলো 
পাঁথবীর সমান দূরত্বে থাকবে । বরং পৃথিবী তার 1নজের 


মেরুদণ্ডের চারাদকে ঘুরে ঘুরে সূষে'র চতুর্দিকে প্রদাক্ষণ করে । : 


কাজেই সূর্ধ ছাড়া অন্য যেকোন নক্ষত্রের সাথে পাঁথবীর দুরত্ব 
সমান থাকতে পারে না ।. আূর্য হতে সমান দূরে থেকেই পাঁথবী 
একে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু বিচার্য বিষয় এই যে ধ্ুব-নক্ষত্র স্থর 
-এবং চিরাদিনই ধুব-নক্ষত্রের সাথে .পৃথিবাঁর দূরত্ব সমান থাকে । 
কাজেই বোঝা যায় যে ধুব-নক্ষত্র ও পৃথিবাঁ উভয়েই স্হির। সূর্যই 


পৃথিবীর চতুর্দিকে সমান দূরত্বে থেকে চতুর্দিকে ঘুরছে । নচেৎ 


ধববতারকাট মাঝে মাঝে পাঁথবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যেত । 
৪1 (ক) পৃথিবী যদ ঘণ্টায় ১০০০ মাইল বেগে পারি- 
পাশ্বিক বায়মণ্ডলসহ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সবসময়ই ঘুরতে 


থাকে (বৈজ্ঞানিকদের মতে ) তাহলে দেখা যাবে যে. পশ্চিমাবায়্‌ 


যখন মাত্র ১০ মাইল বেগে পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত 
হয় তাতো সামান্য গাততে অন্দভূত হবে। কিন্তু যখন পৃথিবীর 
গাঁত বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব দিক থেকে যখন বায়ু পশ্চিম 
দিকে দশ মাইল বেগে প্রবাহিত হয় তখন তার গতি ১০১০ মাইল 
হওয়া উচিত। কারণ পৃথিবীর এক হাজার মাইল গাতির বিপরীত 
দিকে প্রবাহিত হয়ে উক্ত গাঁত ছাড়াও ১০ মাইল বেশী বেগে 


প্রবাহত হতে হয় । তখন তো প্রলয়ঙ্করী ঝড় হওয়ার কথা । কিন্তু 








আলোচনা ১৫৯ 
এর ব্যাতক্রম যখন দেখা যায় তখন বোঝা যায় যে পাঁথব 
বায়ঃমণ্ডল নিয়ে ঘুরছে না। যেমন বলা যেতে পারে যে, ঘণ্টায় 
১০০০ মাইল বেগে প্রবাহিত নদীর প্রোতের বিপরীত [দিকে একটি 
নৌকা যাঁদ ঘণ্টায় ১০ মাইল বেগে অগ্রসর হয় তবে নৌকার গাঁত 
১০১০ মাইল হতে হবে এবং এতে নৌকা ও স্রোতের মধ্যে ভীষণ- 
ভাবে সংঘর্ষের সৃন্টি হবে। | 

(খ) পৃথিবী যাঁদ সত্যই ১০০০ মাইল বেগে পাঁরপাশ্বিক 
বায়:মণ্ডলসহ. পূর্ব দিকে ঘুরতে থাকে তবে ভূমিকম্পের সময় 
বায়মমণ্ডলীতে ভাসমান উড়োজাহাজে কম্পনের সূষ্টি হওয়া, 
_ উচিত। পাঁথবা কম্পনের প্রাতিক্রিয়া যখন উড়োজাহাজের গায়ে 
লাগে না তখন বোঝা যায় যে বায়ুর গাঁত ও পৃথিবীর গাঁত এক 
নয়। পৃথিবীর গাঁত যাঁদ এক 'না হয় তবে ঢাকা নগরীর ঠিক 
উপরের দিকে একখানা উড়োজাহাজ উঠে একঘণ্টা পর নিচে নেমে 
আসলে ঢাকায় না এসে ১০০০ মাইল পশ্চিমে অবস্হিত লাহোরেই 
তা পড়া উচিত ছিল, তা যখন হয় না তখন বোঝা যায় যে পৃথিবী 
স্হির। | ১ 
(গ) বৈজ্ঞানিকদের মতে, পৃথিবীর পাঁরাঁধ ২৫০০০ মাইল । 
কাজেই পৃথবা তার চারপাশে একবার ঘরে আসলে ২৫০০০ 
মাইল পথ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। এতে ২৪ ঘণ্টা 
বা একাঁদন লাগে। কিন্তু দেখা যায় যে পাঁথবা অপেক্ষা সূর্য ১৩ 
লক্ষ গুণ বড় । তাহলে সূর্যকে প্রদাক্ষণ করতে পৃঁথবীর ১৩ লক্ষ 
বার ঘুরতে হয়। অর্থাৎ ১৩ লক্ষ দিন লাগে । আরো বলা 
হয়েছে যে, পৃঁথবা থেকে সূর্য ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল মাইল দূরে 
অবাঁস্হত। এখন দেখা যাচ্ছে যে, ৯ কোটি ৩০ লক্ষ দূর থেকে 
পৃথিবী তার ১৬ লক্ষ গুণ বড় সূর্যের চতুদিকে একবার ঘরে . 
আসতে. কয়েক কোটি বছর দরকার হবে। কিন্তু এ যখন হচ্ছে না, 
কাজেই পাঁথবী যে সূর্যের চতুাদিকে- ঘোরে তা প্রহসন মান্র এবং 
ছেলে ভ্যেলানো রূপকথা বৈ কিছুই নয়। 


[ বিছমিল্লাহহির রহমানের রহিম ] 
বিতকিকা | 
পৃথিবী নয় জূর্ঘ ঘোরে 
[ আলোচনা-__লেখক ] 

গত ৩১শে আগস্ট রাঁববার সংখ্যায় সাপ্তাহক 'জাহানে নও' 
পত্রিকায় “বতকিকা' পারচ্ছেদে আমার “পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে” 
প্রবন্ধের বিপক্ষে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন জনাব হাবিবুর 
রহমান ভূঞা । আপনার য্ক্তিপূর্ণ কথাগুলি দেখে সাত্যি 
আনন্দিত হয়োছ। আপনাদের মত বিদ্বান ও চিন্তাশীল 
ব্যাক্জদের মতবাদকে আমি সাদরে গ্রহণ করি ও ভাবষ্যং আলোচনায় 
অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ জানাই । 

আজ আপনার য্দান্তর উপরই আবার আলোচনা করছি। প্রথম 
প্রমাণে বলোছ যে সূর্য একটা 'আশ্নীপণ্ড'। বায়বাঁয় পদাথে 
গঠিত। সুতরাং এর ওজন পাথবীর তুলনায় অনেক কম। 
আপাঁন অস্বীকার করেছেন । আগুনের ওজন আছে এ কথা আপনি 
স্বীকার করবেন কিনা জানি না। তবে আমি অস্বাকার করি। 
. আগুন কি উপাদানে গঠিত এ কথাও কেমেস্ট্রিতে বলা নেই । গ্যাস 
বাদ দিয়ে শুধু আগুনের যাঁদ সৃষ্টি হয়ে থাকে যা আল্লাহর পক্ষে 
সম্ভব এবং কোরআনেও বলেছে-_-“আঁম একটা প্রদীপ্ত প্রদীপ 
সৃষ্টি করিয়াছি” (সুরা নাবা )। তাহলেও বলতে হবে যে সূর্যের 
ওজন পৃথিবীর তুলনায় কিছুই নয়। 

দ্বিতীয়ত যাঁদ শুধু গ্যাস দ্বারা গঠিত হয় তাহলেও এর 
ওজন পৃথিবীর ওজনের চাইতে বেশী হতে পারে না। একশত 
মাইল ঘনত্ব বাশষ্ট গ্যাসকে ওজন করলে তা পর্বতের অতি সামান্য 
একটা চুড়ার ওজনের চাইতেও কম হবে। অথচ আয়তনের দিক 


সমালোচনা ঃ ১৬১ 
'দিয়ে গ্যাস লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী হবে। তাই সূর্য পৃথিবীর চাইতে 
১৩ লক্ষ গঞ্ণ বড় হোক বা ৩০ লক্ষ গুণই বড় হোক না কেন 9০114 
পাথবীর ওজনের চাইতে বেশী হতে পারে না। তাই মাধ্যাকর্ণের 
সূত্র অনদযায়ী পৃথিবী সূর্যকে তার চতীদঁকে ঘোরাবে-_-সূর্ কা 
আপনি বলেছেন, “একসের ওজনের বরফকে বাষ্প শারিত করে 
ওজন করলে তার ওজন ১ সেরই হয়।” বেশ কথা, ওজনে কমবে 


. নাসাত্য। কিন্তু বলবেন কি যখন এঁ গ্যাসকে আগুনে পোড়ান হয় 


তখন যা অবশিষ্ট থাকে তা সমগ্র বরফের ওজনের সমান হয় ? 
এছাড়া আমি প্রবন্ধে বলেছি যে সূর্যদেহের যে তাপমাত্রা সে 


'তাপমান্রায় কোন পদার্থই কঠিন বা তরল অবস্থায় থাকতে পারে না - 


অর্থাৎ কোন কঠিন বা তরল পদার্থের আস্তিত্বই সেখানে নেই। 
আপাঁন ঝরফের বে উদাহরণ দয়েছেন সেটা, প্রবন্ধের মূল চিন্তা- 
ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়? হয়ত বলতে পারেন আগুন বা গ্যাস 
দ্বারা সূর্য তৈরী তা কোথা থেকে আসল ? এ প্রশ্নের জবাব কোন 
বৈজ্ঞানকই দিতে পারবেন না। কির্‌ূপে হচ্ছে এ সূত্র বিশ্লেষণ 
করে দেখতে পাই । কেন হচ্ছে আমরা জানি না। আইনস্টাইন 
তাই বলেছেন, “সাধারণ দহুন ক্রিয়া! থেকে যদি সূর্ধের বিকিরণ হতো! 
তবে অনেক যুগ আগেই সূর্ধ জমাট অন্ধকারে পরিণত হতো ।” 
দ্বিতীয় প্রমাণ স্বপক্ষে £ দ্বিতীয় প্রমাণে আমি বলাছ-_“ধরা 
যাক চুম্বকত্ব শান্তির প্রভাবে একটি অপরকে ঘোরাচ্ছে।” আপাঁন 
অস্বীকার করে বলেছেন “ঘূর্ণন সৃষ্টি হবার জন্য কি চুম্বকত্ব 
একান্ত জরুরী ?” উত্তরে আমি বলব-_হণ্যা 118 ০ 0785118- 
(100 অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ শান্ত বাদে ঘূর্ণনের জন্য একমান্র টু্বক্ব 
শন্তিই দায়ী । সাধ্যাকর্ষণ ছাড়া জড় বিশ্বে যে সমস্ত শান্ত আছে, 
যেমন-__১) ঘর্ষণ শান্ত (চ010081 7010০) (২) রাসায়নিক 
শান্তি, (0119011081 501০০) (৩) সংযোজক শান্ত (০০059: 
7০7০০) (€৪) স্থিতিস্থাপক শান্ত (1818910 6০1০০ )। এদের সধ্যে 
চুম্বকত্ব শান্তিই (119806110 90105 ) সব চাইতে বেশী শন্তিশালা 


পাঁথবী-_-১১ 


১৬২ পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 


ও গুরুত্বপূর্ণ । উপরোক্ত ১ হতে প্রনং শক্তিসমূহ বিদনাৎ চুম্বক 
শান্ত হতে সম্ট । কেননা এই সমস্ত শন্তি পদার্থের পরস্পরের উপর 
ধুয়া মাত্র এবং সমস্ত পদার্থই অণু দ্বারা গঠিত। অগগুলো 
আবার বিদ্যুৎ কণা দ্বারা গঠিত' (1501005 8170 12060105 
819 61600710811) ০112060 18110165 )। 

আকর্ষণণ শান্ত নির্ভর করে দুটি.]186015-এর উপর | (১) [9 
01 018%1690100 (২) [.9%/ 01 11880665861011. অর্থাৎ মাধ্যা- 
কর্ষণ শক্তি ও চুম্বকত্ব শন্তি। কোন্‌ িওরীর উপর যে পাঁথবী 
অথবা সূর্য ঘুরছে সেটা আমরা জানি না। পৃথিবী একটা 1বরাট 
চুম্বক । পৃথবীর চৌন্বকত্ব শাক্তই যে. মাধ্যাকর্ষণের মূলে নয় 
এ কথা বলাও কঠিন। কেননা এ নিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ বহু বছর 
গবেষণা করে এই মন্তব্যে আসেন যে মাধ্যাকর্ষণ ও চুম্বক্শান্ত একই 
ব্যাপার কিন্তু পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে সফলকাম হনান। . 

মহাবৈজ্ঞানক আলবা১ আইনস্টাইন মাধ্যাকর্ষণ ও চৌম্বকত্ব 
শান্তর প্রভাব বর্ণনা করেছেন তাঁর [0101650 7610 01০7-তে, যাকে 
বলা হয় একীভূত ক্ষেত্র তথ্য । এতে বলা হয়েছে, “মাধ্যাকর্ষণ ও 
বিদন্যং চুম্বকত্ব প্রকৃতির নিয়ম পাঁরচালনাকারা দুইটি প্রধান শল্তু । 
এদের কাজের গ্রত্ব তখানি উপলব্ধি করা যাবে যখন মানুষ বুঝতে 
পারবে যে প্রকৃতির প্রায় সমস্ত ঘটনাই এই দুই আদম শক্তি দ্বারা 
সংঘটিত হতে থাকে ।”৯ আমার কথার উপর গুরুত্ব না দিয়ে মহা- 
বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারা ও সূত্রকে নিয়ে চিন্তা করুন। নিশ্চয়ই 
তখন দেখতে পাবেন যে ঘূুর্ণনের জন্য চুম্বকশক্তি দায়ী ি না ? 

আস্দন আর দহ" একটা দ্টান্ত দেখে প্রমাণটির সত্যতা পরিষ্কার 
কার। বতমান বিজ্ঞান 12190/0109506110 [11901%-এর উপরই 
চলেছে । যখন 181600000816110 1160: আলোচনা করি তখন 
[এড 07 018৮1211070 হিসাবের মধ্যে ধার না এবং এর প্রশ্নই 


টীকা_১। বি*ব রহস্য আইনস্টাইন__তজণমা এম. এ. জব্বার । 


সমালোচনা ৯৬৩ 


আসে না। আমরা দেখোছ যে একটা কাসার গ্লাসের উপর একটা 
রূপোর টাকা রেখে ভেতরে একটা চুন্বক কাঠি ঘোরালে টাকাও ঘোরে । 

08109, 1:190000 1780 সবই ত মাধ্যাকর্ষণ শান্তর মধ্যে । 
অন্যান্য পদার্থ ঘুরছে না অথচ দুটি চৌম্বকত্ব শান্তাবাশষ্ট পদার্থ 
'দিয়ে 6708109-এর (01001019101 ও 48077180016 যখন বসান হয় 
তখন 'ি করে একটা আর একটার চত্যাদকে ঘোরে ? এরূপ হাজার 
হাজার বত্মান বিজ্ঞানের বাস্তব প্রমাণ থেকেই দেখা যায় যে 
ঘূর্ণনের জন্য চৌনম্বকত্ব শাক্জই বশেষরূপে দায়ী । তবে এ শান্তর 
উপর নির্ভর করে যে পৃথিবী অথবা সূর্য ঘুরছে না এ কথাও 
0000109100-এ দেখিয়েছি । 

তৃতীয় প্রাণ ম্বপক্ষেঃ আপাঁন বলেছেন, “অনেক উপরে 
কোন একটা স্থির বস্তু আছে । তার ঠিক বরাবর নিম্নে পাঁথবা- 
পৃষ্ঠে একটা বিন্দু নিন। এ বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে কোন ব্যাসার্ধ 
'নিয়ে একটা বৃত্ত কল্পনা করুন। এ বৃত্তের পারিধর উপর দিয়ে 
আপনি যতই ঘ?রতে. থাকুন না কেন এঁ স্থির বন্তদর উপর দুরত্ব 
আপনা থেকে সব সময়ই একই স্থানে থাকবে ।” 

আপনার এ 'চন্তাধারাকে অমূলক বলাছি না, তবে আপনার 
যুক্তির সঙ্গে একমত 'হতে পারাঁছ না, কারণ বান্তবকে অস্বীকার 
করতে পাঁর না। আপনার কথা অনুযায়ী উপরের এ স্থির বস্তুকেই 
সূর্য মনে করলাম | এখন পাঁথবীপৃন্ঠে এ কলিপত বৃত্তের পাঁরধির 
উপর ঘুরতে থাকলাম । আপনার য্যীন্ত অনুযায়ী উপরের স্থির 
বস্তু স্থিরই থাকবে । কিন্তু তাই কি হয়? প্রাত ঘণ্টায় সূর্যের 
স্থান পারবর্তন দেখতে পাই । কয়েক ঘণ্টা পর দেখতে পাব একদম 
অন্ধকারে পড়ে গোছ। এই তহলো আপনার 'নর্দোশত ছোট 
বৃত্তের উপর ঘুরবার ফল। এখন বড় বৃত্ত 'নিয়ে একবার ঘ:ুরে 
রেডি 1 

বৈজ্ঞানিকদের মতানূযায়ী সূর্য পাঁথবী হতে ৯ কোটি ৩০ 
লক্ষ মাইল দূরে আছে। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথবী তাহলে 


১৬৪ পৃথিবী নয় জূ্য ঘোরে 


৯ কোট ৩০ লক্ষ মাইল দূরে থেকেই ঘুরছে । অর্থাৎ এর ব্যাস 
১৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল (সর্ষের ব্যাস নাধরেই)। তাহলে 
পৃথিবী সূর্ধের চতুর্দকে যে পারধি নিয়ে ঘুরছে সে পাঁথবা 
হতে 'স্হির ধুব-নক্ষত্রকে একই চ্হানে দেখবার কোনই কারণ থাকতে 
পারে না। আমাকে যে বৃত্তের উপর ঘুরতে বলেছেন সে কাম্পানিক 
বৃত্তের কোট কোটি গুণ বড় বৃত্তের উপর ঘরেও ক ধ্রঠব-নক্ষত্রকে 
_. স্হানচ্যুত দেখতে পাব না ? যাঁদ পৃথিবী ঘুরত তাহলে নিশ্চয়ই 
দেখতে পেতাম | কিন্তু ঘোরে না বলেই ধ্ুব-নক্ষত্রকে স্হির দোখ 
তাই আপনার য্যান্ত মানতে পারলাম-না । 
আপনার এ কথা সত্য শুধু তখনি যখন পৃথিবী আপন মেরু- 
দণ্ডের উপর ঘোরে । কিন্তু সূর্যের চতুদিকে এ পৃথবীকে ঘুরে 
আসতে ৩৬৫ দিন সময় লাগে ও ৬০ কোটি মাইল স্হান ঘুরে 
আসে । তাই সূর্যের চতী্দকে এত বড় কাজ্পানক বৃত্তের যে কোন 
স্হান ধুব-নক্ষত্র হতে সমান দূরত্বে হবে এ কেমন য্যান্ত 2 এছাড়া 
ধনব-নক্ষত্রকে কেন্দ্র করেও পৃথিবী ঘুরছে না। আর এত বড় বৃত্তের 
উপর ঘরেও ৩৬৫ দনের মধ্যে কোন সময়ই 1ক ধ্রব-নক্ষত্রকে স্হান 
পরিবর্তন করতে দেখতে পাব না? পৃথিবী ঘুরছে না বলেই 'স্হর 
বস্তুগ্াল স্হিরই দেখা যায় । 
চতুর্থ প্রমাণ স্বপক্ষে ঃ এ প্রমাণে বলেছিলাম যে, পৃথবা এক 
হাজার মাইলেরও বেশী গাঁতিতে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ঘুরছে 
তার পারিপাশ্বিক বায়ুমণ্ডলও অনুরূপ গতিতে অথবা কিছু কম 
গতিতে ঘুরবে । এত প্রচণ্ড গাতকে আতিক্রম করে সামান্য মৃদমন্দ 
গতিতে পূর্ব হতে-পশ্চিম দিকে অর্থাৎ বায়ূচক্রের সম্পূর্ণ উল্টো - 
দকে ২/১ মাইল গতিবেগ সম্পন বায়ুকে কি করে আতক্রম করে 2 
আপনার এ প্রসঙ্গে আলোচনা 017 (9 10101 হয়ান। আছি 
ত প্রবন্ধে বলিনি যে মানুষ বা অন্য বস্তুর পক্ষে বায়প্রবাহ 
অনুভব করা সম্ভব অথবা উচিত ছল আর বায়ুপ্রবাহ কেন হয় 
সে কথাও আলোচনা করিনি । কেননা বায়প্রবাহ যে ৬৪০৮ 


সমালোচনা ১৬৫ 


সৃষ্টির জন্যই হচ্ছে সেত আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, 
এবারে আবার বায়দপ্রবাহ নিয়ে আপনার য্ন্তির বিপক্ষে আলোচনা 
করাছ। ৪০0০ হয়ে যখন বায়প্রবাহের সৃষ্টি হয় তখন কি 
তার গাঁতবেগ ১ হাজার মাইলের বেশ হয়? 0%০1976-এর 
12010000) 90994 কোন দিনই ১ হাজার মাইলকৈ আতক্রম করোন, 
করতে পারবে কি না সে নিয়ে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজনীয় | - 
আর. দিও হয় তাহলে আপনার যযাক্তি অনুযায়ী শুধু 0০1009 
চ6109-এর অর্থাৎ ৪০ 01681100-এর সময়ই পাঁথবীর 
পা*্ববিতাঁ” বায়ুমণ্ডলের গাঁতকে আঁতিক্রম করে স্হানীয় বায়ুপ্রবাহ 
হতে পারে । কিন্তু বলবেন কি যে [00011 76%0-এও কেন 
১ হাজার মাইল বেগে বায়ুমণ্ডলকে সামান্য ২৩ মাইল বায়ুবেগ 
আতক্রম করে উল্টোদিকে প্রবাহিত . হয়ঃ যখন পদ্মার খরস্রোতা 
জল একই দিকে চলতে থাকে তখন কি জলস্রোতের মধ্য হতে অন্য 
স্রোত উাঁথত হয়ে উল্টোঁদকে যায় ও সমগ্র স্রোতের গতি পাঁরবর্তন 
করে দেয় 2 তা হয় না। পাঁথবী স্হির বলেই এ %৪০010]0 
05%1010 হয় ও বিভিন্নমুখ বায়ুপ্রবাহ সম্ভব হয় । 

এবারে চলুন. এরোপ্নেনের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা কাঁর। 
আমি বলোছিলাম যে, এরোপ্লেনটা নিয়ে এমন একটা 9/8৪৪-এ যাব 
যেখানে মাধ্যাকর্ষণ শন্তির প্রভাব অনেক কম কন্তু এমন অবস্হায় 
না যেখানে থেকে সূধের আকর্ষণে উপর দিকে উঠে ,যাবে। 
এরোপ্লেনের গত যাঁদ স্হির থাকে এবং মাধ্যাকর্ষণ শাস্তির প্রভাব 
কম থাকে তাহলে এরোস্লেনটা পাঁথবীর একই গতিতে চলতে 
বাধ্য এমন কোন যুক্তি হতে পারে না। কেননা পাঁথবীর পারব 
বতশ বায়ুমণ্ডলের ষে তাপ তা নিশ্চয়ই উপরের বায়দমণ্ডলের 
চাপের সমান নয় এ কথা আপানিও স্বীকার করেছেন। যাঁদ তাই 
হয় তাহলে এরোগ্লেনের গাঁত ও পৃথিবীর গাঁত ক করে সমান 
হয় 2 মহাবৈজ্ঞানক নিউটন শন্যস্হানকে 'স্হর অনন্ত এবং বাস্তব 
বলেই মনে করতেন । যাঁদও কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা তান 


১৬৬ পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 


তাঁর'মতবাদকে প্রমাণ করতে পারেনান তবুও ধর্মশাস্ত্ ও য্যন্তি- 
বলেই তিনি তাঁর মতবাদে অটল থাকেন । কেননা তাঁর মতে 
শূন্যস্হানই প্রকৃতিতে আল্লাহর সর্ব বিরাজমান অনুপম অবস্হায় 
পারচয় বহন করে। 

এখন তাহলে পাঁরছকার হয়ে যাচ্ছে যে, .পোাঁথবীর রণ 
অবাস্হিত কোন বন্তুর গাতির সমান নয়। শৃন্যকে নউটন 19100, 
0£1601000৪ ধরে নিয়ে তাঁর আবদ্কারে সফলতা লাভ করেছেন।, 
' তাঁর এ থিওরী মিথ্যা হলে সব 2918110-কেই মিথ্যা বলতে হয়। 

ধরুন, একটা বলকে তার /%1এর উপর পশ্চিম হতে পূর্ব 
ধদকে ১ ঘণ্টায় ১ হাজার মাইল স্পীডে যোরানো হচ্ছে । বলের উপর 
একটা স্হানকে লাল চিহ্নিত করা হয়েছে । ধরলাম, এ চাহৃত 
স্হানাট ঢাকা । এখন বলটি £1$-এর উপর ঘোরানোর'সঙ্গে সঙ্গেই 
একটা খুব ছোট ভারী পদার্থ উপরে কয়েক ফন্ট তুলে নিলাম। 
এর ২/১ মিনিট পর একটা কাঁচের ?টউবের মধ্যে উত্ত পদার্থাট 
-সোজাসাজ বলের উপর ছেড়ে দিলে নিশ্চয়ই এ লাল চিহ্ন 
স্হানের উপর পড়বে না। যাঁদ পড়ে তাহলে বলতে হবে 
4800102101911% পড়েছে। এর সম্ভাবনা এত কম যে /1810001006- 
(1081 0৪100181100-এর বাইরে । এখন বলাট 5185 করুন । লাল 
চিহিত স্হানটি উপরে রাখুন । এবারে সোজাসুজ পদার্থাঁট ছেড়ে 
দলে দেখতে পাবেন ঠিক এ চিহ্কের উপর পড়েছে । অথবা ২১ 
মালমিটার এঁদক ওদিক হয়েছে । এবারে বলাটকে পৃথিবী মনে 
করুন আর এ ছোট পদার্থাটকে এরোগ্লেন মনে করুন । 

য্যান্তিতকের মাধ্যমে অনেক কিছু লিখতে হলো । সমালোচনায় 
অংশগ্রহণ করেছেন বলে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি 
সাহিত্যিক নই তাই ভাষার মধ্যে অশ্লীলতা থাকা অস্বার্ভাবিক 
নয়। এরূপ ক্ষেত্রে ঘটি পেলে ক্ষমা চাই । জনাব নূর মোহাম্মদ " 
ও সৈয়দ আফছার আলা সাহেবকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনাদের 
কথাগুলোর উত্তর পর পরই দেব বলে আশা কারি। 


বিপক্ষে 


_-পায়েদ আফলার আহম্মদ 
ক ার৮০-- 


॥ তিন ॥ 

বিতার্ককার বিষয়বস্তু ব্যাপক আলোচনা সাপেক্ষ । জনাব 
নূরল ইসলাম সাহেব শন স্্যকে পাঁথবীর চারাদিকে ঘঁরয়েই 
ক্ষান্ত হননি, পাঁথবীকে একেবারে পেরেক মেরে যেন স্থির করে 
দিরেছেন। সূর্যের চত্বা্দকে পৃথবার পিক্রমণ তো দুরের কথা 
তার নিজ মেরুর উপর বেন ঘুরতে না পারে সে বন্দোবস্তও তিনি 
করেছেন । আমি এখানে তার য্যান্তগুলির অসারতা প্রমাণ করছি । 

(৯) ইসলাম সাহেবের মতে বায়বীয় পদার্থের ওজন নিতান্ত 
কম, তাই বায়বীয় পিণ্ড সূর্য পাঁথবী থেকে যত বড়ই হোক না 
কেন ওজনে পৃথিবী থেকে কম হবেই ॥ কথাটা ঠিক নয়। কোন 
কঠিন বা তরল পদার্থকে উত্তাপ দিয়ে বায়বীয় পদাথে- রূপান্তারত 
করলে তার ওজন লোপ পায় না, মোটেও কমে যায় না। আসলে 
আয়তন বাদ্ধ হয় তাই আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে যায়। যেমন এক 
ঘনফুট পানি ফুটিয়ে যাঁদ ১০০ ঘনফুট জলীয় বাষ্প সৃষ্টি হয় 
তবে এই বাষ্পের ওজন এ এক ঘনফুট পানির ওজনের সমান হবে । 
আয়তন বাড়বে তাই আপোক্ষিক গুরুত্ব কমবে, কিন্তু ওজন ঠিক 
থাকবে। আর যেসব বায়বীয় পদার্থ ০০০ বায়বীয়, 
তাদেরও ওজন আছে। 

(২) সূর্য ও পৃথিবী পরস্পরকে -আকর্ধষণ করছে ঢুম্বক 
শান্তর প্রভাবে নয়, মাধ্যাকর্ষণ শান্তর প্রভারে কথাটা ইসলাম সাহেব 
হয়ত জানেন বলেই তাঁর এই 'দ্বতীয় প্রমাণ ধরা যাক বলে শর 
করেছেন। আকর্ষণ শান্ত থাকতে হলে দুটোকেই চুম্বক হতে 
হবে নতবা এ শান্ত হবে না কথাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। একাঁট চদ্ম্বক 
যে কোন লৌহ বা নিকেলের টুকরোকেই আকর্ষণ করতে পারে । 
. পাঁথবীর 'মাধ্যাকর্ধষণটা যে চুম্বক শীস্তর প্রভাবে নয় তার প্রমাণ 
কাঠের আসবাবপত্র । আমরা নিজেরা বা অন্যান্য প্রাণী, চদম্বক 


রর 
১৬৮  পাঁথবা নয় সূর্য ঘোরে 
শান্তর কোন প্রভাবই যাদের উপর পড়ে না অথচ তারাও পাঁথবী 
থেকে পালিয়ে যাচ্ছে না। ইসলাম সাহেবের আকর্ষণী শন্তি 
থাকতে হলে দুটোকে চূম্বকত্ব শান্তহীন সূর্যকে পৃথিবী আকর্ষণ 
করছে করূপে 2 

(৩) অনাঁদকাল থেকে ধুব-নক্ষত্র একই স্হানে দ্‌স্ট হচ্ছে, তাই 
পাঁথবা 1স্হর যুক্তিটা একেবারে ঠুনকো | জ্যোৎস্না রাতে চাঁদ 
যখন আপনার ঠিক মাথার উপর তখন আপাঁন উত্তর দিকে সোজা 
এক মাইল চলে যান। উপরে চেয়ে দেখুন চাঁদ তখনও মাথার 
উপর | চাঁদটা কি আপনার সাথে চলে গিয়েছে 2 না, আসলে 
চাঁদের দূরত্বের তুলনায় আপনার ১ মাইল ভ্রমণ এত আঁকণ্ঠিংকর যে 
জন্য চাঁদ মাথার উপরেই রয়ে গেছে। ঠিক তেমনি পৃথিবী তার 
নিজের মেরুর বা সূর্যের চারাদকে যতই ঘ্ুরুক তার কক্ষপথের 
পাঁরাধি ধ্ুব-নক্ষনের দূরত্বের অনুপাতে নিতান্ত ক্ষ্র, আর বড় কথা 
পাঁথবী যেখানেই থাকুক যতই ঘুরুক, সকল সময় পাঁথবাঁর 
উত্তর মের প্রুবের দিকে নিবদ্ধ । তাই প্রব-নক্ষত্র উত্তর গোলার্ধ 
থেকে সবর্দা একই স্হানে দেখা যায়। 

দেখুন উত্তর গোলার্ধ থেকে সবর্দা দ্‌স্ট- আর কোন নক্ষত্র 
সব্দা একই স্হানে দেখা যায় না এবং এদের অনেকেই বছরের 
বািভন্ন সময়ে দৃষ্টি বিভূ্তি হয় । এটা পৃথিবী যে ঘুরছে তারই 
প্রমাণ । 

(৪). পাঁথবী যেমন গাছপালা ও পশ:পাখিকে 'সাথে নিয়ে 
ঘুরছে, তেমান বায়ুমণ্ডলকেও সাথে নিয়ে ঘুরছে । পাঁথবার 
মাধ্যাকর্ষণের কারণে আমরা যেমন এই গাঁতবেগ অনুধাবন করতে 
পারছি না, ইচ্ছামত উত্তর, দাক্ষণ, প৭ পশ্চিম যে কোন দিকে 
' চলতে পারছি ঠিক তেমনি বায়ূমণ্ডলও গাঁতবেগ অনুধাবন করতে 
পারছে না বা এ গাতিবেগের কারণে তার উপর কোন প্রক্রিয়া হচ্ছে 
না। তাই বাতাস যে কোন দকে মৃদুমন্দ গাতিতে বা ঝড়ের বেগে 
চলতে পারে । 


টিনা ১৬৯ 


“ধরলাম পৃথিবী ঘুরছে সত্য বনু শল্যকে নিয় নিশ্চয় ঘুরছে 
না” কথাটার মানে বোঝলাম না। শূন্য বলতে যাঁদ তিনি 
বায়্রমণ্ডলকে ব্দঝতে চান তবে নিশ্চয়ই তাকে নিয়েই ঘুরছে । 
আর যাঁদ মহাশ্নন্যকে বোঝান তবে তাকে নিয়ে ঘোরার কথাই আসে 
না, কারণ পাঁথবা তার.ভিতরেই ঘুরছে । আপনি যখন পৃকুরে 
সাঁতার কাটেন তখন জলকে সাথে নিয়ে ঘুরছেন না। পাখি যখন 
বায়মণ্ডলে উড়ে বেড়ায় তখন বায়ুমণ্ডলটাকে সাথে নিয়ে বেড়ায় 
না। এরোপ্লেন পাঁথবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতরেই থাকে আর. 
বায়দমণ্ডল পাঁথবীর সাথেই ঘুরছে বলে তার ভেতরে এক জায়গায় 
ঝুলে থেকে ঢাকা হতে লাহোর যাওয়া সম্ভব নয় । তবে রকেটে করে 
বায়দুমণ্ডলের উপরে উঠে যাঁদ কোন উপায়ে এক ঘণ্টা স্হির হয়ে 
বসে থাকতে পারেন তবে সথটা মিটতে পারে । লাহোর আঁফস 
আপনার পায়ের তলায় এসে যাবে আর আপনি ট?ক করে নেমে 
পড়বেন। তবে হ্যাঁ, সমান গাঁততে উড়ে মাঝখানে না থেমে লাহোর 
থেকে ঢাকা আসার সময় থেকে ঢাকা থেকে লাহোর বাওয়ার সময় 
ণকছুটা কম লাগবে বৈকি । এটা পাঁথবী ঘোরার একটি প্রমাণ ; 
বিশ্বাস না হলে কোন ১৮800] সম্পকপীয় %1০কে জিজ্ঞাসা 
করতে পারেন। 

এক জায়গায় ইসলাম সাহেব বলেছেন £ “হমালয় পাহাড়ের 
উপরে উঠলে মানূষের ওজন কমে যায় কারণ মাধ্যাকর্ষণ শান্ত 
কম।” নিজের গায়ের উপরেই সমতল থেকে মাত্র পাঁচ নাইল উপরে . 
যাঁদ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শান্তি কম হয় তবে নয় কোটি সাইন্রিশ 
লক্ষ মাইল দূরের সূর্যকে সে আকর্ষণ করে ঘোরাচ্ছে ক করে ? 

আর আকর্ষণ করে ঘোরানো কথাটাই ভূল,আকর্ষণ যে করে সে 
ঘোরায় না, আকার্ধত জনই ঘোরে প্রাণের দায়ে! সূর্য পৃথবাঁকে 
আকর্ষণ করে তা একেবারে তার বুকে এনে ফেলার জন্য আর 
 পাঁথকীর থোরার গাঁত এমন এক নাট পর্যায়ের যে এই গাতর 
দরুন সূর্য তাকে টেনে নামাতে পারছে না। গাঁতবেগটা একটু 


১৭০ পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 

কমে এলেই সূর্যের 'বুকে পাথবীর পতন আনবা, আবার 
আরেকটনু বাড়াতে পারলে সূ্ষে'র মায়া কাটিয়ে পৃথিবী বেপাত্তা। 
আজকের রকেটের যুগে এ তথ্য প্রমাণিত সত্য। এক বিশেষ বেগে 
রক্টে মহাশন্যে পৃথিবাঁকে প্রদক্ষিণ করে। বেগ এর থেকে বেশা 
হলে পাঁথবীর আকর্ষণ ছাড়িয়ে চলে যায় । 


জবাব 





২২শে শ্রাবণ নে সংখ্যায় হজ পরিচ্ছেদে পৃ থিবী 
নয় সূর্য ঘোরে” প্রবন্ধের বিপক্ষের জনাব সায়েদ আফসার 
আহম্মদ সাহেব আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। আপনি 
য্যক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানক চিন্তাধারাতেই আলোচনা করেছেন দেখে 
সুখী হলাম । আপানি লিখেছেন, “ইসলাম সাহেব শন্ধ॥ সূঘকে 
পৃথিবীর চারাদকে ঘহারয়েই ক্ষান্ত হনানি, পাঁথবীকে একেবারে 
পেরেক মেরে ্হির করে দিয়েছেন।” আপনার ধারণাটা একেবারে 
নির্খৃত সত্য । পাথবীর মায়া আমি ছাড়তে পারি না। এছাড়া 
জরলন্ত সূর্যের চতরীর্দকে ঘুরতেও ভয় পাই। আমার এটা 
ভীরুতারই লক্ষণ। কিন্তু আপনার সাহস দেখে ধন্যবাদ না দিয়ে 
পারছি না। গহিন পালাগান গাঃলার 
বেলুন বানিয়ে স্যে'রচারাদকে ঘোরাতে থাকলেন । আপনার এ 
সাহস অজেয় হোক । 

পৃথিবীকে পেরেক মেরে শুধু জামিকজাইকাইনি।. জামার 
মত যারা ভার, তাঁরাও বহ পূর্বে এ ব্যবস্হা করোছলেন। আগুন 
. দেখে কার না ভয় হয়। কোট কোটি বছর তাই অগাণত 
 মহাপদরদষ এই পেরেককে সযত্বেই ধরে রেখোছিলেন। তবুও তাঁদের 
ভয় হচ্ছিল। মহাবৈজ্ঞানিক নিউটন এসে তাদের এ ভয় ছাড়ালেন ' 
ও বললেন তোমাদের কোন ভয় নেই। আল্লাহ্‌ স্বয়ং নিজেই 
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এখ'াটর ব্যবস্হা করেছেন। আর এলাটিম হয়ে ঘুরবে না। 
তারা জিজ্ঞেস করল কোথায় এ খুটি? নিউটন হাত দিয়ে দেখিয়ে 
দিলেন এ পাহাড়গদুলো, কথাগুলো গল্পের মত লাগছে, তাই 
আপনার মত 'চ্তাশীল বৈজ্ঞানিকদের হয়ত বিরন্ত করছি, মাফ 
করবেন। তবে একবার অনরোধ করব আমাদের এ মহাগ্রন্হ 
কোরআন খদলতে । চলন দোখ তার মধ্যে কি লেখা আছে। 
সুরা নবাতে' দেখেন আয়াত ৬ ও ৭_“তবে কি আমি ভূতলকে 
শঘ্যা কার নাই এবং পৰতিসমূহকে -কীলক স্বরূপ” এই 
কীলকের অর্থ বোধহয় আপনার উল্লিখিত পেরেক । আপনার 
কথা যথার্থই হয়েছে তবে অন্নাসদ্ধান্তটির সামান্য একট; টি 
হয়েছে এই যে পেরেকাট আমি 'দইনি। আমাদের মত ভীরু 
লোকদেরকে নাগরদোলায় দোলনের হাত থেকে রক্ষা করতে এ 
 *কীলক স্বয়ং আল্লাহই 'দয়েছেন। 
.. আরও িখেছেন, “সূর্যের চতুদিকে পাঁথবীর পারভ্রমণ তো 
দূরের কথা, তার নিজ মেরুদণ্ডের উপরও যেন ঘুরতে না পারে।” 

এর উত্তরে আর কি বলব যে হাঁটতে শেখে সে তার বন্ধু- 
বান্ধবকে খুশী করতে নিজ শরীরের উপর ভর দিয়ে নাচ দেখাবে 
ক করে? এতো একেবারে সোজা কথা । ॥ ্‌ 
_ গ্যালালও পাঁথবীকে সর্ষের চতুদিকে ঘ্বারয়ে যখন দেখলেন 

যে খতু পাঁরবর্তন হচ্ছে কিন্তু দবা-রান্রি আসছে না তখনই আবার. 
এক পাক দিয়ে দিলেন। সেই পাকের নাম হলো আহিক গতি। 
এ পাকের ফলে পাঁথবীকে ঘণ্টায় ১০৪১ মাইল বেগে তার নিজ 
- মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে ঘুরতে হলো । একটা বস্তুর দঃটি গাঁতি হয় 
ি করে ?. এবার সূর্যের চতুদকে ৬৮,৫৫০ মাইল বেগে প্রাতি 
ঘণ্টায় ঘুরবে আবার একই সঙ্গে তার মেরুদণ্ডের উপর ঘণ্টায় এক 
হাজার মাইলেরও বেশী গাঁতবেগ নিয়ে ঘুরবে। এরুপ. কোন সত্র 
আছে ?ি ? রকেট ও চন্দ পথবার চতুদিকে ঘোরার সময় ক পাক 
. খেতে খেতে ঘুরে আসে, না চক্তরাকারেই একবার ঘদরে আসে: ' 


১৭২ পঁথবা নয় সূর্য ঘোরে 
কোনটা ? যাঁদ বলেন যে চন্দ্র ও রকেট 'নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘোরে 
না এবং এদের কোন আহিক গাঁত নেই তবে পাথবীর আহক গতি 
কোন্‌ মহাসুন্রের উপর চাপাচ্ছেন ? এবারে চলুন আপনার গুরুত্ব- 
পূর্ণ অন্যান্য কথাগুলো নিয়ে আবার আলোচনা করি । 

দ্বিতীয় প্রমাণের বিরোধিতা করতে গিয়ে লিখেছেন ষে বায়বায় 
পদার্থের ওজন কমে না, এটা ঠিক । কিন্তু জানেন তো এর ধর্ম। 
কোন কঠিন বা তরল পদাথ উত্তাপ 1দলে যে বায়বীয় পদার্থে হয়, 
তা কি ওখানেই পড়ে থাকে, না অনন্ত মহাশ্‌ন্যের দিকে যায় ? 
আর তখন এ বায়বীয় পদার্থকে প্যাঁড়য়ে দিলেই বা কি হয়? 
যে সূর্যের আভ্যন্তরীণ উত্তাপ ৪ কোটি ডিগ্রী তার মধ্যে কোন্‌ 
ধরনের বায়বীয় পদার্থ আশা করেন 2 

বাস্তবকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না। ভুল চিরাঁদনই 
ভুল হয়ে থাকতে পারে না। একশ ঘনফুট আয়তন বিশিষ্ট 
একটা বেলদ্নের মধ্যে গ্যাস ভরে ওজন করেন। যে ওজন পাবেন 
এঁ ওজন বাশচ্ট একটা 9০14 পাথর নিয়ে একবার তুলনা করে 
দেখুন ষে আয়তনের দিক থেকে 9০14 পাথরাটির তুলনায় গ্যাসের 
আয়তন কত লক্ষ গুণ বেশী । তাই সূর্ধের আয়তন পাঁথবীর 
আয়তনের চাইতে বেশী বলেই যে পাঁথবীর ওজনের চাইতে সূর্যের 
, ওজন বেশী হবে এ কথা সম্পূর্ণ ভুল । জ্বলন্ত আশ্ন ছাড়া 
সেখানে কোন গ্যাসই থাকতে পারেনা । এই মাধ্যাকর্ষণ সত্তর 
অনুযায়ী সূর্য পাঁথবীকে তার চতুর্দিকে ঘোরাতে পারে না বরং 
পৃথিবী সূর্যকে তার চতুদিকে ঘোরাবে। 

দ্বিতীয় প্রমাণ £ মনে হয় আপনি একটা লাইন ভুলে গেছেন 
অথবা নিবিষ্ট মনে পড়েননি । এতে পারচ্কার লেখা আছে-_ 
“আকবর্ণ শান্ত থাকতে হলে দুটোকে চুম্বক হতে হবে অথবা 
চুম্বকত্বের গুণ থাকতে হবে ।” শেষের লাইনেও আবার পুনরাবাত্ত 
করে লিখোছ-_-“এখন দোখ সূর্য ও পৃথিবী দুটোই চুম্বক কি না 
অথবা চৌম্বকত্বের গুণ আছে কি না।” কিন্তু দুর্ভাগ্য এই অংশটুকু: 


৮ পালা নামী 


| আলোচনা ১৭৩ 
বাদ 'দয়েছেন বলে অপব্যাখ্যা করেছেন। বিজ্ঞান অনেনাক 
কিছ; আলোচনা কার। 1বশেষ করে এই চুম্বকের ব্যাপারে । তাই 
জানি যে একটা চুম্বক অন্য একটা চ্বক অথবা চৌম্বকত্ব গুণ 
বিশিষ্ট পদার্থকে আকৃষ্ট করে। আপান লিখেছেন, পাঁথবীর 
মাধ্যাকর্ষণ শান্তিটা যে চ:ম্বকন্ব শাস্তির প্রভাবে নয় তার প্রমাণ কাঠের 
টুকরা আসবাবপন্র***"**না । এর বিশদ আলোচনা দেখতে পাবেন 
জনাব হাবিবুর রহমান সাহেবের যাান্তর বিপক্ষে যে আলোচনা 
করোছি-এতে | মাধ্যাকযণ ও চুম্বকত্ব শান্ত যে একই জিনিস এ 
নিয়ে বহু গবেষণা চলেছে এবং চলবে। যে কোন জড় পদার্থের 


মধ্যেই সেটা কাঠ অথবা আসবাবপত্র যাই হোক .না কেন, 1০00] 


ও.10(010 18100195.আছে এ কথা নিশ্য়ই আপাঁন জানেন । 
এ কথাও জানেন যে এরা 01781090 1090019। তাই দেখা যায় 


' ষে পাঁথবীর প্রাতাটি পদার্থের অণুই 0818৩01. তাই এদের 
:008011010 ও [২90015107-এর ক্ষমতা আছে। প্রাতটি জড় ও 


চেতন. পদার্থের 090081 30০1585 কভাবে 181501100 ও 
10101) দ্বারা সংঘবদ্ধ এ কথা সবাই জানে । এদের আসল 
কারণ কি 1216010018209110 1507০০ নাঃ পাঁথবীর বিরাট 
চৌম্বকত্ব শান্ত যে প্রাতাঁট পদার্থকে. আটকে রেখেছে ও বিরাট 
7160000108809110 15610 01816 করেছে এ কথা কি আজ 
13160110100806110111901 হতে বললে ভুল হবেঃ আল্লাহর 
কোরআনও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে_ ও 
“পৃথিবীকে আমি কি আকর্ষণকারী করি নাই জীবিত ও ম্বৃতদিগের 
জন্য ।” [সূরা মোরসালাত ]। এখানে জীবত ও মৃত অর্থাৎ 
জড় ও চেতন । ৫ 
মাধ্যাকর্ষণ শান্তর মূলে কি রহস্য আছে সেটা আজও 
অনাবিজ্কৃত। হয়ত বৈজ্ঞানিকরা এ রহস্য আচিরেই উদ্ঘাটন করতে 
সমথ হবেন। তাই পৃথিবীর বুকে যা কিছু আটকে আছে জড়, 
চেতন জবই দুদিন পর. বৈজ্ঞানিকগগ বলবে এর কারণ পৃথিবীর 


১৭৪ পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 


চৌন্বকত্ব শক্তি যাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এ কথাকে অগ্রিব বলে 


রাখলাম__মাফ করবেন। 
আপাঁন লিখেছেন, “ইসলাম সাহেবের আকর্ষণী শান্ত থাকতে 


হলে পন দুঠোকেই চুম্বকত্ব শল্তিহীন সূর্যকে পাঁথবী আকর্ষণ 
করছে ির্‌পে 2 আপনার এই শেষোক্ত বাক্যটি হয় ছাপার ভুল 
. নত্দবা আপনার উল ভুল। তাই উত্তর 'দিতে 
পারলাম না। 

তৃতীয় প্রমাণ ঃ চি তুলনা 'দিয়ে নক্ষত্রের ব্যাক্তিকে 
ঠনকো বলেছেন। আপনার চাঁদের উপমা দেখে হাসতে হলো । 
কেননা চাঁদ ও পাঁথবী দুটোই যখন ঘুরছে তখন চাঁদের য্যক্তি 
দেখলেন কিরুপে-% হাবিবুর রহমান সাহেব বলেছিলেন উপরের 
স্হির বস্তু লক্ষ্য করতে । তাঁর উপমা যথেষ্ট বাদ্ধিমত্তার পারচয় 
দিয়েছিল। | 

যাই হোক আপনার থিওরী প্রমাণ করতে আপনার নরেশ 
অন্যায়ী সুযোগ্য এক জ্যোৎস্না রাতে চাঁদ বখন মাথার উপর তখন 
উত্তর দিকে চলতে লাগলাম । ১ মাইল পথ আঁতনক্রম করার পর 
দেখলাম চাঁদ ঠিক মাথার উপর আছে। তখন আপনার থিওরী 
অকাট্য প্রমাণ করে 'নিজের য্যান্ত প্রমাণের অসারতা বুঝতে পারলাম 
ও আপনাকে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানালাম । িল্তু মন প্রবোধ 
মানল না। থিওরাঁটাকে (00110॥ করতে বেহায়ার মত আবার 
চার মাইল উত্তর দিকে হাঁটলাম। এবার উপরে তাকিয়ে দেখি চাঁদ 
আমার মায়া কাটিয়ে. পশ্চিম দিকে অনেক দূর চলে গিয়েছে । 
মনে করলাম হয়ত ভুল বশতই চাঁদ সরে যাচ্ছে অথবা আমার 
চোখের দূম্টিই কিছ; খারাপ হয়েছে। তাই আরও ৫ মাইল উত্তর 
দিকে গেলাম । এবার দেখলাম চাঁদ আর নেই । আমাকে একদম 
অন্ধকারে ফেলে নিয় হয়ে অন্যের মাথার উপর চলে গেছে। 
আপনার চাঁদের উপমা দেখতে গিয়ে শেষে মহাবিপদে পড়লাম । 
এবার আপনাকেই অন্দরোধ করব পরাক্ষাি স্বজ্জানে ঘরের বাইরে 
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এসে করতে । তখন আপনার ফ্যান্তর অসারতা আপাঁন প্রমাণ 
করবেন এবং বলবেন যে ধরব-নক্ষত্র স্থির এবং পৃথিবীও স্থির, নইলে: 
চাঁদের অবস্থাই হতো ।” 

আপনি বলেছেন, “উত্তর গোলার্ধে দুষ্ট আর কোন নক্ষত্রই 
সর্বদা এক স্হানে দেখা যায় না এবং এদের অনেকেই বছরের ববাভন্ন 
সময়ে দৃষ্টি বহিভূতি হয়। এটা পাথবা ঘুরছে তারই প্রমাণ 1” 

আপনার ভীল্লাখত দষ্টান্ত হতে পাঁরচকার বোঝা যাচ্ছে যে,. 
পৃথিবী স্থির । কেননা অন্যান্য নক্ষত্রগূলি সবাই ঘুরছে বলেই 
তস্হির পাঁথবীর দৃম্টি বাহর্ভূত হচ্ছে। আম যাঁদ দাঁড়য়ে 
' থাক আর আমার সম্মুখ দিয়ে কোন গাঁতশীল যান চলে যায় 
তাহলে সেটা আমার দাঁন্ট বাহভূতি হবে না? আর গাঁতশীল 
যান দাষ্ট বাহ্ভূত হবে বলেই কি এর অর্থ হবে যে আম 
দৌড়াচ্ছিঃ আপনার কথায় আপাঁন ধরা 'দয়েছেন যে পাঁথবী 
এবং ধ্রুব-নক্ষত্র স্হির। মিথ্যা দিয়ে সত্যকে কতক্ষণ ঢেকে রাখা 
যায়? 
_ চতুর্থ প্রমাণঃ আপান বলেছেন, পাথবী যেমন গাছপালা ও 
পাখিকে নিয়ে ঘুরছে তেমনি তার বায়ুমণ্ডলকেও 'সাথে 'নয়ে 
ঘদরছে__হতে পারে না। | 

পৃথিবী এক হাজার মাইল বেগে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে 
ঘূরছে। তার বায়ুমণ্ডলও এক হাজার মাইল বেগে পাঁথবীর সঙ্গে 
ঘুরছে. একথা আপনিও স্বাকার করেছেন। এক হাজার মাইল 
বেগের বায়ুকে অনুভব করতে পারেন না আর সামান্য ২৯ মাইল 
বেগের বায়ূকে অনুভব করেন 'কিরূপে ? একই বায়ুমণ্ডলের মধ্যেই 
তআছেন। . | | মা 

পাখি বায়ুমশ্ডলের সঙ্গেই ঘুরবে আপাঁন বলেছেন । ঠিক 
আছে। কিন্তু পাঁখাঁটকে ষখন বায়ুমণ্ডলের বিপরাত দিকে যেতে 
হয় তখন নিশ্চয়ই অশেষ পারিশ্রম করে ৯ হাজার মাইল বেগের 
বায়ুমপ্ডলকে আঁতক্রম করতে হয়। তাহলে তার গাঁত উল্টো 'দিকে 
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যেতে নিশ্চয়ই এক হাজার মাইলেরও বেশী হতে হবে একথা 
নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন । কেননা খরস্রোতা নদীতে একটা নৌকা 
রাখলে তা জলস্রোতের সঙ্গেই চলতে থাকবে। কিন্তু যাঁদ উল্টো 
দিকে আসতে হয় তাহলে স্রোতের গতির চাইতে বেশী গাঁত 
নৌকার হতে হবে। এটা ত বাস্তব প্রমাণ । যখন এটাই সত্য 
তখন বলতে হবে যে অনুরূপভাবে পাখিকেও উল্টো দিকে এক 


হাজার মাইলেরও বেশী গাঁতিবেগ নিয়ে চলতে হয় । তাই কিঃ 


পাখির গাঁত কি উল্টো দিকে এক হাজার মাইলের বেশী ? উল্টো : 
দিকে চলবার জন্য যদ প্রাতাঁট জাবজ্তুকে এক হাজার মাইলের 
বেশী গাঁত নিয়ে চলতে হতো তাহলে এ ধরায় বাস করা সম্ভব 
হতো না। একট; চিন্তা করলেই এ ভুলের অবসান হয় । আমি 
বলাছলাম, “ধরলাম পৃথিবী ঘুরছে সত্য। কিন্তু শূন্যকে নিয়ে 
নিশ্চয়ই ঘুরছে না।” আপাঁন বলেছেন, “কথাটার মানে বুঝলাম 
না।”. শন্যস্থান স্হির, অনন্ত এবং বাস্তব । শৃন্যে অবাস্হিত কোন 
বস্তুর গতি পাঁথবীর গতির সমান নয়। তাই বৈজ্ঞানিক নিউটন 
শুন্যকে চ181006 ০0৫76019006 ধরে নিয়ে তার আবিষ্কারে সফলতা 
লাভ করেন। তাঁর এ থিওরী মিথ্যা হলে সব চ২৪18001-কেই 
মিথ্যা বলতে হয়। এইজন্য উপরে অবাস্হত এরোপ্লেনের গতি 
পৃাথবীর নিকটতম বায়ুমণ্ডলের গাতির সমান নয়। তাই এই 
বায়ুবেগের সঙ্গে এরোপ্পেন চলতে পারে না। 

আপানি লিখেছেন, “আপানি যখন পদুকুরে সাঁতার কাটেন তখন 
জলকে সাথে নিয়ে ঘোরেন না। পাখি যখন বায়ূমণ্ডলে উড়ে 
বেড়ায় তখন বায়ুমণ্ডলটাকেও সাথে নিয়ে বেড়ায় না।” ঠিক এর 
পরের অনুচ্ছেদেই লিখেছেন, “এরোগ্লেন পাঁথবাীর বায়ুমণ্ডলের 
ভেতরই থাকে |. .আর বায়দ্রম্ডল পৃথিরীর সাথেই ঘুরছে বলে 
তার ভেতরে এক জায়গায় ঝুলে থেকে ঢাকা-_লাহোর যাওয়া 
. সম্ভব নয়।” 
এবারে নিশ্চয়ই জবাব দেবেন যে জলে সাঁতার কাটলে জল 
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নিয়ে ঘোরা যায় না। পাঁখ বায়ুমণ্ডল নিয়ে ঘোরে না তবে 
এরোগ্লেনকে বায়'ম'্ডলের সাথে ঘুরালেন কি করে? আমিত 
আপনার কথাই বলোছ যে, “ধরলাম পাঁথবী ঘুরছে সত্য কিন্ত 
শুন্যকে নিয়ে নিশ্চয়ই ঘুরছে না।” এর বাখ্যাও করেছি যে 
উপরের বায়দমণ্ডলের গাঁত নচের বায়ুমণ্ডলের গাঁতর সঙ্গে. তাল 
মিলিয়ে চলছে না। আপনার কথায় আপাঁন 007৮8৫10! 
করেছেন এবং 0০90859৫ হয়ে গেছেন। চলুন 218011981 প্রমাণে 
আপনার ০০0009101) মুছে দই। পূকুরের স্হির জলে প্রমাণ 
' করেছেন । - এবার চলুন নদীর স্রোতে । 
ছোট বেলায় অন্ক করোছি। মনে আছে যে প্রোতের গাঁত 
ঘণ্টায় ১০ মাইল আর নৌকার গাঁত ঘণ্টায় ১৫ মাইল হলে 
নৌকাটি স্রোতের অনুকূলে যাবে ঘণ্টায় ১৫+১০-২৫ মাইল । 
আর প্রাতক্‌ূলে যাবে ১৫--১০-৫ মাইল । তাহলে দেখা যায় ২৫ 
মাইল পথ আতিক্রম করতে অনুকূলে সময় লাগে ১ ঘণ্টা আর 


প্রাতিকূলে & ঘণ্টা । এখান থেকে দেখা যায় যে একই. নৌকা নিয়ে 


প্রাতকূলে যেতে সময় অনেক বেশী.লাগে । শধ্‌ তাই না, স্রোতের 
উল্টোঁদকে যেতে হলে নৌকার গাঁত প্রোতের গাঁতর চেয়ে বেশী 
হতে হবে । এবারে আসুন ঢাকা ও লাহোরের পথ দোঁখ। ঢাকা 
লাহোর হতে ১ হাজার মাইল দূরে । যেহেতু পাঁথবী (আপনাদের 
মতানূযায়শ) ১ হাজার মাইল বেগে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে 
ঘুরছে, সেহেতু তার পারপাশ্বক বায়দ্রমপ্ডলের গতও ৯ হাজার 
মাইল হবে । কোন এরোগ্লেনের গাঁত যাঁদ ঘণ্টায় ৫০০ মাইল হয় 
তবে লাহোর হুতে ঢাকা পেশছাতে ২ ঘণ্টা লাগবে (বায়ুর গতি 
ঢাকা ও লাহোর. 00100900 )। “কিন্তু ঢাকা হতে লাহোর যেতে 
১ হাজার মাইলের বেশী গাঁতসম্পন্ন এরোগ্লেনের দরকার । যাঁদ 
তার গাঁতি ঘণ্টায় ১৫০০ মাইল হয় (১৫০০--১০০০-৫০০ মাইল 
প্রাত ঘণ্টায় ) তবেই ২ ঘণ্টায় লাহোর পৌঁছাবে । তাহলে দেখা মায় 
যে লাহোর হতে ঢাকার পথে এরোপ্লেনের গত ঘণ্টায় ৫০০ মাইল, 
পিশথবী--১১ 


১৭৮ পৃথ্বী নয় সর্ব ঘোরে 


ঢাকা হতে লাহোর পেশছাতে সেই এরোগ্লেনের গতির দরকার 
১৫০০ মাইল । অথচ ঢাকা হতে লাহোর ও লাহোর হতে ঢাকার 
এরোগ্লেনের গাত একই । স্রোতের উল্টোদকে যেতে হলে যেমন 
নৌকার গাঁত বেশী দরকার সেরূপ বায়ুমণ্ডলের গতির বিরুদ্ধে 
যেতে হলেও এরোগ্লেনের গতি বায়ুমণ্ডলের গতির চেয়ে বেশী 
হতে হবে নত্দবা সারাজীবন সাধনা করেও উল্টোদিকে যাবার 
কল্পনা কজ্পনাতেই থেকে যাবে । নৌকা নিয়ে একবার এ পরাণক্ষা 
করে দেখতে পারেন । 

স্রোতের বিপরাঁত দিকে সাঁতার দলে যেমন সাঁতারের গাঁতবেগ 
কমে যায় তেমনি পৃথিবী ঘুরলেও যে ইথার তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তার 
বিপরীত দিকে আলোকতরঙ্গ পাঠালে তার গাতিবেগও কম হওয়ার 
কথা । আলোকের গতিবেগ প্রাতি সেকেন্ডে ১৬,২৮৪ মাইল এবং 
আপন কক্ষে পাঁথবীর গাঁতবেগ প্রাত সেকেন্ডে ২০ মাইল 
(বৈজ্ঞানিকদের মতান্দযায়ী )। অতএব ইথার তরঙ্গের অনুকূলে 
আলোকতরঙ্গ পাঠালে তার গাঁতবেগ হওয়া উচিত ১,৮৬,৩০৪ মাইল 
এবং প্রাতকূলে পাঠালে এর গাঁতবেগ হওয়া উচিত ১৬৬,২৬৪ 
মাইল । 'কন্তু মাইকেলসন ও মলি ২ জন বৈজ্ঞানিক নির্ভুলভাবে 
'ইনটারফেরোমিটার' যন্রের সাহায্যে আলোকতরঙ্গ ইথারের অন্কূলে 
পাঠিয়েও দেখতে পেলেন এর কোনই পার্থক্য হয় না। অথচ উ্ত 
যন্রে প্রাতি সেকেন্ডে ১ মাইলের আতি সক্ষ্রতম অংশও 'ির্ভুলভাবে 
ধরা পড়ার কথা । কিন্তু আতি 'নখ*তভাবে পরীক্ষা সমাধান 
করেও দেখা গেল যে আলোকরশ্ম যে দিকেই পাঠান হোক না কেন 
তার গতিবেগের কোন তারতম্য হয় না। এই. পরাঁক্ষার ফলে 
বৈজ্ঞানিকগণকে, মহাবিপদে পড়তে হল। তাদের সামনে তখন 
দুটো পথ খোলা ছিল। প্রথমত, ইথারের আস্তত্ব অস্বীকার করা 
অথচ এই. ইথার তরঙ্গের সাহায্যে বিদন্যৎ, চুম্বক, আলোক প্রভৃতি 
সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তত্ব আত সহজভাবে বোধগম্য হয়েছে । 
দ্বিতীয়ত, যদি ইথারকে রাখতে হয় তবে কোপািকাসের 


আলোচনা 
১৭৯ 


সর্বজনমান্য মতবাদকে পরিত্যাগ করে বলতে হয় পৃথিবী স্থির ; 
এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। অনেক পদার্থাবদ পৃথিবাঁকে স্থির এক 
জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখতেও রাজী ছিলেন। দু বি প্রবাহ 
চুম্বক প্রবাহ আলোক প্রবাহের মাধ্যমে বা বাহক ইথারকে বাদ দিতে 
রাজণ হনান। এই অতাব জটিল সমস্যাটি প্রায় ২০ বছর জ্ঞান- 
জগৎকে দুভাগে বিভন্ত করে রেখেছিল । সমস্যা সমাধানের জন্য 
অনেক নত্ন তত্ব আবিষ্কৃত হল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনটাই 
গুটকল না। অবশেষে সন্দেহ হতে লাগল মাইকেলসন মলি ভুল 
করেনান ত। তাঁদের যন্তপাতি ঠিক ছিল ত? তাঁরা আবার 
পরাঁক্ষা করে দেখলেন এবং অনেকেই পরাক্ষা করলেন। কিন্তু না 
কোথাও ভুল হয়ান। আলোর গাঁতবেগের পাঁরবর্তন হয় না। 

অর্থাৎ “ইথার সমুদ্রে পৃথিবীর কোন গতিবেগ নেই'।১ 

আপাঁন লিখেছেন, 'সমান গাঁততে উড়ে মাঝখানে না থেমে 
লাহোর থেকে ঢাকা আসার সময় ঢাকা থেকে লাহোর যাবার 
সময় িছুটা কম লাগবে বই 'কি ?” 

আপনার কথা সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গেছে। ঢাকা হতে লাহোর 
যাবার. সময় লাগার অর্থ পাঁথবী পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে ঘুরছে । 
আমার মতবাদকে ত মানলেনই না, যে গ্যালিলও-এর থিওরাঁকে 
এতক্ষণ আঁকড়ে ধরে প্রমাণ করলেন তাঁকেও উল্টো করে দিয়েছেন । 
আর দেবার কথাও বটে। কেননা গ্রহ-নক্ষত্রচন্দ্র সবই ত ্র্ব 
হতে পশ্চিম দিকে ঘুরছে । শুধু পাঁথবার বেলায় এসেই ত যত 
তালগোল । 

শকছূটা সময় কম লাগবে বই কি' এ কথায় বোঝা যায় যে 
আপাঁন প্রত্যক্ষ প্রমাণের সুযোগ পানান। আম কিন্তু ভাই 
একবার নয় অনেকবারই এ প্রমাণ করেছি। 1190060081058115 


টপকা ১।-_বিশ্বরহস্যে আইনস্টাইন । তর্জমা অধ্যাপক এম" এ' জন্বার 
পৃঙ্ঠা ৪৫-৪৬। 


১৮০ পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 


[কিছুটা কম সময় লাগার কথা নয়, এতে যে পার্থক্য দেখতে 
পাবেন সেটা সামান্য নয়। বিরাট পার্থক্য । | 

যেহেতু ঢাকা ও লাহোরের পথে সময়ের এরূপ বিরাট পার্থক্য 
ধরা পড়ে না এবং একই এরোগ্লেন উভয় 'দকে একই গাঁতিতে চলছে 
সেহেতু নিঃসন্দেহে বলতে পারেন বায়ুমণ্ডলের যে গাঁত ধরে 
[হিসাব করলাম সে গাঁত মোটেই নেই অর্থাৎ পৃথবা ঘোরে না। 

আমি বলোছিলাম, হিমালয় পাহাড়ের উপর উঠলে মানুষের 
ওজন কমে যায়। আপানি অস্বীকার করেছেন। আপনি কি তবে 
বলতে চান যে উপর দিকে গেলে ওজন ঠিকই থাকে বা বেড়ে যায়। 
পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটবতরশশ পদার্থের ওজন যে কেন্দ্র. হতে দ্‌রবতশী 
পদার্থের ওজনের চেয়ে বেশী এ কথা অস্বীকার করার অর্থ 
মাধ্যাকর্ষণ শীন্তকেই অস্বীকার করা অথবা  মাধ্যাকর্ষণের সূত্র না 
জানা । প্রমাণ করতে গিয়ে যাঁদ আসল সত্রকে হারিয়ে ফেলেন 
তাহলে কিন্তু পাঠকবৃন্দ খুশী হবেন না। শেষের লাইনের উত্তর 
সূর্যের ওজন কম বলে। 

প্রবন্ধের শেষের দিকে রকেটের উদাহরণ দিয়েছেন দেখে খুশী 
হলাম । রকেট ঘণ্টায় ১৯৮০০ হতে ২৬০০ মাইল গাঁতবেগ নিয়ে 
পৃথিবীর চতুদিকে ঘোরে । পৃথিবীর গাঁতবেগ কিন্তু ঘণ্টায় 
১ হাজার মাইলেরও বেশী । দুটোই যখন গাঁতশীল তখন রকেট 
কিকরে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে? এ সমস্যারও সমাধান 
করেনান। দুটো লাটিম ঘুরিয়ে একই জায়গায় ছেড়ে দিন। 
যখন দুটোর ঘর্ষণ লাগবে তখন এর ফলাফল দেখতে পাবেন। 
তখাঁন এ কথা পারিঙ্কার হবে যে পৃথিবী ঘোরে কি না। 


পক্ষে 
- মৌলানা আবু জাফর 'সাদ্দিকী 


প্রথম প্রমাণ £ এই গোল পাথবীর পাঁরাধ ২৫০০০ মাইল 
এবং ২৪ ঘণ্টায় আপন আবর্তন পথে একবার আবর্তন করে। 
এখন ৩৬৫ দিনে সে ৯৯,২৫০০০ মাইল আতিক্রম করবে । এতদ্যাতীত 
বেশী পথ অতিক্রম করা.তার পক্ষে অসম্ভব, কারণ প্রত্যেক 
গোলাকার বদ্তুর পারধির পারমাণ ভিন্ন বেশী পথ আঁতক্রম করতে 
পারে না। আবার বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতেরা বলেন যে, সূর্য পৃথিবণ 
হতে ৯,২৭,০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র 
করে যে কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে তার পাঁরমাণ. ৬০ কোটি মাইল। 
কিন্তু যে 'পাঁথবাঁ বছরে মাত্র ৯১,২৫,০৩০ মাইল আত্ম করে তা 
রুপে ৬০ কোটি মাইল কক্ষপথ অতিক্রম করবে। এতে প্রমাণিত 
হয় যে, পাঁথবাঁ গাতিশীল হওয়া অমূলক। 

দ্বিতীয় প্রমাণঃ কোন গোলাকার বস্তু গাঁড়য়ে দিলে কেবল 
একাদকে গাঁড়য়ে ষায়। এক সময় দ:" দিকে তার গাঁড়য়ে যাওয়া 
সম্ভব নয়। এ হিসাব যাঁদ পৃথিবী স্বীয় আহিক গাঁতিতে পশ্চি 
দিক হতে পূর্ব দিকে আবর্তন করে তার বার্ষক গাঁততে খতু 
পাঁরবর্তন উত্তর হতে দক্ষিণ দিক এবং দক্ষিণ হতে উত্তর 'দকে 
পারভ্রমণ করা অসম্ভব। অতএব পাথবী সূর্যের চতুর্দকে 
পারভ্রমণ করা য্যান্তীবরদুদ্ধ মত। 

তৃতীয় প্রমাণ ঃ বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, বিষুবরেখার নিকটবতাঁ 
স্হানে পৃথিবীর গাঁত প্রত্যেক ঘণ্টায় হাজার মাইল। তাহলে 
প্রত্যেক মানিটে এর গাঁত ১৬ পূর্ণ তিন ভাগের দুই মাইল হবে। 
আর কোম্রিজ বিশ্বাবদ্যালয় হতে পরাঁক্ষিত হয়েছে যে, একা 
তোপ উপরে এক মানটের মধ্যে তার গোলা যে স্হান হতে 
সপ দি প্রতি 'মানটে তার 


১৮২ পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে 


গতি ১৬ পূর্ণ ৩ ভাগের ২ মাইল, হত তবে উত্ত গোলাটি ১৬ পর্ণ 
৩ ভাগের ২ মাইল দূরে পাতিত হত। পক্ষান্তরে, দেখা যায় যে 
এরুপ হয় না। এতেই বোঝা যায় যে পাঁথবী ঘোরে না। 

চতুর্থ প্রমাণ £ কেউ কেউ বলেছেন, মাধ্যাকর্ষণের ফলে পৃথবা 
ঘোরে । এখন জানার বিষয় যে, মাধ্যাক্ষণের সাথে পাঁথবার 
ি যোগাযোগ আছে। তবে প্রথমে দেখব যে পাঁথবী যখন 
সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তখন মাধ্যাক্ধণকে সঙ্গে নিয়ে যায় কিঃ 
না মাধ্যাকর্ষণ সূর্কে প্রদক্ষিণ করে ঘোরে ? তাই পৃথিবাঁকে তার 
সঙ্গে নিয়ে যায়__এর কোনূটি সত্য হবে? হ্যাঁ, যদ পাঁথবী 
প্রদক্ষিণ করার বেলায় মাধ্যাকর্ধণকে সাথে নিয়ে যায় এমন হয় তবে 
মাধ্যাকর্ষণ সে স্হলে হবে 1০0110/9: এবং পাঁথবী হবে -00110আ- 
176 0101065 । পা 

হ্যা, যখন প্রমাণ হল যে মাধ্যাকষ্ণটি অনুসরণকারী তখন . 
এর প্রভাবে পৃথিবী কেমন করে ঘুরবে ? তা সম্ভব নয়। কাজেই 
মাধ্যাকর্ষণের ফলে পৃথবী ঘোরে না। অনুরূপভাবে বায়ূকে বিচার 
করলে দেখা যাবে যে এর প্রভাবে পাথবাঁ ঘুরছে না। কারণ 
অনুসরণকারার প্রভাব অনুসরণকৃত 'জানিসের প্রভাবে সমান নয় 
বরং কম হবে। কাজেই কম প্রভাবশালী বস্তু বেশী প্রভাবমূন্ত 
বস্তুকে ঘোরাতে পারে না। 

পঞ্চম প্রমাণ £ একটি তোপ উপরের দিকে নিক্ষেপ করলে 
বৈজ্ঞানকদের মতে এক মিনিটে তার গোলা যে স্হান হতে ছোঁড়া 
হয়েছিল সে স্হানে এসে পড়ে। যদি কেউ বলেন যে যেরূপ 
পৃথিবা দ্রুত গমন করেছে সেরূপ তদ;পাঁর বায়ুস্তরও দ্রুত গমন: 
করে থাকে । কাজেই গোলাটি বাতাসের প্রবল শক্তিতে পাঁথবার 
সাথে সাথে আকৃষ্ট হয়ে থাকে । তদযুত্তরে বলতে পার যে, একজন 
লোক একটি তাঁর পৃথিবীর গাঁতপথের দিকে আর একটি তর তার 
বিপরাঁত. দিকে নিক্ষেপ করলে কিন্তু দুটো তাঁর উভয় দিকে সমান 
দূরে পড়বে । যদি বায়ন্তরের শক্তিতে তোপের গোলা ১৬ পৃণ 


আলোচনা ১/৩ 
৩ ভাগের ২ মাইল গাঁতশীল পৃথিবীর সাথে সাথে আকৃষ্ট 
হয় তবে বিপরীত দিকে নিক্ষিপ্ত তারটির গতি প্রথমাট হতে আঁত 
কম বা সামান্য হবে। অতএব পৃথিবীর ও বায়ুস্তরের উপরোক্ত 
গতি য্যান্তাবরুদ্ধ মত। 
ব্ট প্রমাণঃ স্থল অপেক্ষা পান কয়েক গুণ বেশী। একাঁট 
পাত্রে পাঁন রেখে তা ঘোরালে উত্ত পানি সম্পূর্ণ পড়ে যায়। 
এক্ষেত্রে পাথবাী তার আবর্তন পথে আবর্তন.করলে বা ঘোরালে 
অবশ্য সমুদ্রের পানি সূ্যমার্গে পড়ে যেত। কিন্তু তাতহয় 
না ; তাই বোঝা গেল পৃথিবী গাঁতশীল নয়। 


পক্ষে 
- মোহাম্মদ আবদুল হাই ছুলফী 


এক £ বৈজ্ঞাঁনক মতে সূর্য পাথবশ থেকে নয় কোটি ত্রিশ 
লক্ষ মাইল দূরে অবাস্থিত এবং পাঁথবী প্রতি এক বছরে সূর্যের 
 চতুঁদিকে একবার ঘুরে আসে, যার ফলে শীত্‌ ও গরম এবং দন ও 
রাত ছোট বড় হয়ে থাকে । যাঁদ পাঁথবীর আহক'গাঁত ও বাঁক 
গাঁত থাকত তাহলে ধ্রুবতারা ও সপ্তা্ষমণ্ডলকে একই অবস্থায়, 
বিশেষ করে ধবতারাকে একই স্থানে দেখা যেত না। কারণ আট 
হাজার মাইল ব্যাসাবশিষ্ট পাঁথবীর আহক গাঁতর ১২ ঘণ্টার 
গতিতে সপ্তাঁষমণ্ডল ও ধবতারাকে কেন্দু করে ঘুরে বিপরীত দিকে 
অনেক দুরে সরে যেতো । ধ্রুবতারাও একদম* ঠিক থাকে না। 
আহলে ধরা যায় পাঁথবী ১লা জানযয়ার হতে ৩০শে জূনের 
মধ্যে ছ' মাসে স্য'কে কেন্দ্র করে নয় কোটি. িশ লক্ষ মাইল দূর 
দিয়ে সূর্যের বিপরীত দকে ১লা জান্‌য়াঁরর স্থান হতে সোজা- 
স্দাজ আঠার কোটি ষাট লক্ষ মাইল দূরে. চলে যাবে । পৃথিবীর 
হক গতর কারদে আট হাজার মাইলের পারিনা 








১৪৪ পাথবী নয় সূর্য ঘোরে 
মণ্ডলের পাঁরবর্তন সাঁধত হয় তাকে ি সাড়ে আঠার কোটি, 
মাইলের পাঁরবর্তনে কিছুতেই পারবার্তত দেখা যাবে না? সাড়ে 
আঠার কোট মাইল দুরে পৃথিবী স্থানান্তারত হলে শব্ধ, সপ্তাষ- 
মণ্ডল কেন, ধূবতারাকেও অবশ্যই -স্থানান্তাঁরত বা পাঁরবাঁত'ত দেখা 
যাবে। কিন্তুতা হয় না। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 
পৃথিবীতে বাঁষক গাঁত ও আহিক গাঁত বলে কোন গতিই নেই । 
কন্তু সূর্ধের গাঁত অবশ্যই আছে । | 
ছুই £ পৃথিবীর মাটি, পানি, বায় ও অণ্নি এই চারটি পদার্থ 
যথাক্রমে নিচে-উপরে সঙ্জত | পৃথিবী বা মাঁটর তুলনায় পানি 
হালকা, সেজন্য পানিতে মাটি ছ'ড়লে ডুবে যায় এবং বায়্রপূর্ণ- 
কোন পাত পাঁনর নিচে রাখলে বায়ু পানর চেয়ে হাল্কা হওয়ায় 
উত্ত পান্র ভেসে ওঠে । বায়ুর চেয়ে আগ্ন উপরের দিকে গাঁতশীল 
হয়ে থাকে। উীল্লাখত বিষয় হতে বোঝা যায় মাটি বা পাঁথবার 
সাথে আগ্নর পারস্পারক মাধ্যাকর্ষণ শান্তর সম্বন্ধ নেই। | 

সুতরাং সূর্য পৃথবীকে তার দিকে টানতে পারে না। 
বৈজ্ঞানিকগণের মতে সূর্য পাঁথবীকে আকর্ণী শাল্ত দ্বারা টানছে 
কিন্তু অনেক দূরে থাকায় নিকটে না এসেই ঘুরছে । কাজেই বোঝা 
গেল যে, পাঁথবী ঘোরে না বরং সূর্যই ঘুরছে । কারণ পৃথিবী না 
ঘূরলেও সূর্যের আলোকেই ঘুরতে হবে, নিউ রা লি 
হতে পারে না। 

তিন ঃ বান রিটন মতানসারে পৃথিবী বাঁষক 
: গতিতে সর্ষের চত্যাঁদক দিয়ে বছরে একবার ঘুরে আসে। সূ্ের 
নয় কোটি ভ্রিশ লক্ষ মাইল দুরবতাঁ কক্ষপথে পৃথিবী সারা বছরে 
(৯৩০,০০,০০০ % ২ ৩-৫৫,/০,০০,০০০) পণ্টান্ন কোট আশি 
লক্ষ মাইলের বেশী পথ অতিক্রম করে । এক্ষণে দেখা যায় পাঁথবা 
প্রত ঘণ্টায় বার্ষিক গাঁতর কক্ষপথে ষাট হাজার (৬০,০০০) মাইলের 
বেশী গাঁততে সূ্ধকে প্রদক্ষিণ করছে। গ্লাস ভরা পানিসহ 
গ্লাসকে ঘোরালে যেমন গ্লাসের সাথে পান ঘোরে না তেমাঁন 


আলোচনা ১৮৫ 
প্যাথবাীর সাথে বায়মণ্ডলও ঘযরবে না। কাজেই দেখা যায় বায়: 
কখনও পশ্চিম থেকে কখনও পুব“ থেকে মৃদূমন্দ গাঁততে আবার 
কখনও আত দ্রুতগাতিতে প্রবাহত হয়ে থাকে। যাঁদ পাঁথবীর 
গাঁতর সাথে বায়ুমণ্ডলেরও গতি থাকত তাহলে নানা দিক হতে 
নানা ধরনের বায়ু প্রবাহত হতে পারত না। পৃথিবী তার বার্ক 
গাঁততে যেখানে ঘণ্টায় যাট হাজার মাইলেরও বেশণ বেগে চলছে, 
সে অবস্হায় কোন এরোগ্লেন পাঁথবী হতে উপরে উঠে কোন গন্তব্য 
পথে যাঁদ এক ঘণ্টা কাল উড়তে থাকে তাহলে উন্ত এরোগ্লেনটি 
তার গন্তব্য স্থানে পৌছানো ত দ্‌রের.কথা পুনরায় পাঁথবীতেই 
নামতে পারবে না। কারণ এরোগ্লেনটি ঘণ্টায় ১ হাজার মাইল 
বেগে চললেও প্রায় দশ হাজার মাইল দৈর্ঘ্য 'বাঁশষ্ট পাঁথবী এক 
ঘণ্টায় বাঁষক গাঁততে এরোগ্লেনাট ছেড়ে পণ্0াশ হাজার মাইলেরও 
বেশী দুরে চলে যাবে। কিন্তু এরূপ হয় না। কাজেই বোঝা 
যায় পাথবীর বার্ধক গাঁত নেই। বার্ধক গাঁত না থাকলে 
আহক গাঁতর স্বার্থকতা নেই, কাজেই প্রমাণিত হল যে পাঁথবাঁ 
নয় সূর্য ঘোরে। এ 

চার £ বৈজ্ঞানকগণের মত ও প্রমাণযে পাঁথবার বেড় পণচশ 
হাজার মাইল এবং পাঁথবী ২৪ ঘণ্টায় একবার পশ্চিম দক থেকে 
পৃ দিকে ঘুরে থাকে । তাহলে দেখা যায় পাঁথবী ১ ঘণ্টায় 
পাশ্চম দিক থেকে পূর্ব দিকে ১ হাজার মাইলেরও বেশী গাঁততে 
ঘূরছে। ধরা যাক, পাঁকস্তান থেকে আরব দেশ তিন হাজার 
মাইল পাশ্চিমে অরবাস্হত। এমতাবদ্ছায় একাঁটি এরোপ্রেন ঘণ্টায় 
পাঁচশত মাইল বেগে আরব দেশ আভমুখে যাত্রা করলে তন হাজার 
মাইল দূরের আরব দেশে মাত ২ ঘণ্টায় পৌছাবে। কেননা 
 এরোগ্লেনাট ২ ঘণ্টায় ১ হাজার মাইল আঁতক্রম করে পাশ্চমে 
যাবে এবং পথবী তার 'নজদ্ৰ গাঁততে ২ ঘণ্টায় দু হাজার 
মাইল অগ্রনর হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। শন তাই নয়, 
উত্ত গাঁততে এরোগ্লেনটি আরব দেশ হতে পূব' দিকে পাকিস্তান 





১৮৬ পৃথিবী নয় সূ্ঘ ঘোরে 


আভিমখে যাত্রা করলে পাকিস্তানে পৌছানো ত দুরের কথা আরব. 
দেশেই নামতে পারবে না। কারণ পৃথিবীর গাঁত ৯ হাজার 
মাইল । অপেক্ষাকৃত কম গাঁতশীল এরোগ্লেন দ্রুত গতিশীল 
পৃথিবার সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে সক্ষম হবে না। 

কিন্তু আমরা দোখ আরব দেশ থেকে পাকিস্তানে এবং. 
পাকিস্তান থেকে আরব দেশে যাতায়াত কালে সময়ের কোন তারতম্য 
হয় না। কাজেই প্রমাণিত-হল পৃথবা স্হর আছে। 

পণচঃ ধরে নিলাম পৃথিবীর গাঁতর সাথে এরোশ্লেনের ও 
অন্যান্য কিছুর গাঁতর তারতম্য হয়ে থাকে । কারণ এরোস্লেনও 
পাঁথবার সাথে মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধ রয়েছে । আচ্ছা এত দুদত ও 
গতিশশল এরোপ্রেনের সম্বন্ধ পৃথিবীর সাথে থাকলেও এরোপ্পেনের 
বাইরে খোলা জায়গায় কেউই বসে থাকতে পারে না কেন? যাঁদ 
মাধ্যাক্ষণ শান্তর সীমায় পাঁচশত মাইল বেগের এরোগ্লেনের উপরে 
বসে থাকা সম্ভব না হয় তাহলে যে পাঁথবী সূর্যকে কেন্দ্র করে 
ঘণ্টায় যাট হাজার মাইল বেগে চলেছে তার উপারস্হিত বৃক্ষলতা 
পৃথিবীর উপর হেলে পড়ে না কেন? যাঁদ পৃথিবীর বার্ষিক বা 
আহিক গাঁত থাকত তাহলে পৃথিবীর সমুদয় বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু 
সঠিক অক্হায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। সবকিছন ভূপাতিত হয়ে 
শবাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত। আমরা এর্‌প দেখতে পাই না। 
কাজেই প্রমাণিত হল পৃথিবী ঘোরে না। বরং সূর্যই ঘোরে। 

ছয়ঃ খত; পরিবর্তনে বা আবহাওয়া পাঁরবর্তনে আমাদের 
স্বাস্হ্যের পারবর্তন হয়ে থাকে । কফ, জবর ও অন্যান্য অসুখ 
হয়ে থাকে । পৃথিবী বার্ধক গতিতে একদিনে ১৬ লক্ষ মাইলের 
মত স্হানান্তরিত হচ্ছে অথচ এ পাঁরবর্তন আমরা আঁচ করতে পারি 
না। কাজেই বোঝা গেল পৃথিবী স্হির, নিশ্চয় -স্হির | 

[ এই প্রবন্ধের উপর যাঁরা সমালোচনা করোছিলেন তাঁদের 
সম্পূর্ণ লেখাগুলো পাঠকবৃন্দের নিকট তুলে ধরতে পারলাম না। 
কেননা যতগুলো লেখা আছে সেগুলো বই-এ চ্হান দিলে পুস্তকের 


আলোচনা ১৮৭ 


কলেবরই শুধু বৃদ্ধি হয় না, বেশ টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যার 
সংস্থান করা আমার পক্ষে কঠিন। তাই যেসব বন্ধ্দ-বান্ধব 
আমার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে আলোচনা করোছলেন-_-তাঁদের কাছে 
ক্ষমা প্রার্থী । ] ০০০০ 


পরিশিঃ 


সাশশ৮শ্্যলশিীশিটি  লি্পীাঁশ7াল্টিটি 
কোন কৃতিত্ব নেবার উদ্দেশ্যে নয়, বৈজ্ঞাঁনকরূপে “নিজেকে 
তুলে ধরার মানসে নয়-_চিন্তাঁবদরূপে আখ্যায়িত হতে নয়__ 
সত্যের বাণী সবার সম্মুখে তুলে ধরার অদম্য ইচ্ছা এবং সাহস 
নিয়েই লিখতে বসোছলাম আমার এ ক্ষয্র বইখানি। উপহাস, 
বিদ্রুপ, িংসা-বিদ্বেষ উপেক্ষা করেও চেয়োছ আমার মনের কথা 
. ও কোরআনের চিরসত্য-বাণী জাতির সম্মুখে তুলে ধরতে । কতট,কু 
সফল হয়োছি জানি না। মিথ্যা যেমন রাতারাতি লক্ষ- লক্ষ 
মাইল ব্যাপণ প্রচারিত হয়ে পড়ে, সত্য তা হয় না। সত্যকে প্রকাশ 
করতে যেমন প্রয়োজন সময়, তেমান প্রয়োজন ধৈর্য ও ঈমান । যারা 
সত্যকে অবলম্বন করতে চায় তাদেরও চাই তেমান দৃঢ় মনোবল । 
_ তাই সতাকে প্রকাশ করা এবং সত্যকে অবলম্বন করার মাঝে রয়েছে 
এক বিরাট সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধন করতে আম বনীত- 
ভাবে কামনা কাঁর সত্যের সাধক, বিশ্বাসী মানুষ এবং পৃতর্্াবন্র 
চরিত্রের আধকারী আমার স্কুল-কলেজ ও বিশ্বাবিদ্যালয়ের তরুণ 
ভাইবোনদের বিপ্লবী প্রচেষ্টা ও সহানুভূতি । আমি জানি এবং 
মনে প্রাণেই বিশ্বাস কার যে এই কয়েক শ্রেণীর পাত্র আত্মাকে 
প্রব্ণনা দিয়ে কেউ টিকে থাকতে পারেনি । তারা সত্যের পথে 
জেহাদ করেছে। সত্যকে সপ্রতিষ্ঠত করেছে এবং মিথ্যার 
মূলোৎপাটন করে 'িথ্যাবাদীকে সাগর সলিলে সমাধি দিয়েছে । 


৯৮৮ পৃথবী নয় সূর্য ঘোরে 


আল্লাহ! আজ তোমার কাছে আম শরারের প্রাতটি অণ্‌- 
পরমাণু দিয়েই শুকুর আদায় করছি এজন্য যে ধাকাধাক হলেও : 
তোমার সত্যের আলোক 'দকে দিকে ছাঁড়য়ে পড়ছে । মিথ্যাবাদীদের 
অন্তরে এ আলোক দিচ্ছে মৃদু মৃদু আঘাত যার ফলে অনেকেই 
আস্থর হয়ে চোখে সরষে ফুল দেখছে । যারা প্রথমে এ সত্যের কথা 
শুনে চিংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠত আজ তাদের অনেকেই অবসন্ন । 
যাদের কানে তোমার এ মহাবাণী কঠিন আঘাত দিত তাদের 
কান আজ প্রায় বাধর। যাতনা যেমন বাড়ছে চেতনাও তেমাঁন 
ফরছে। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ছে দিগাঁদগন্তে তোমার এ বাণণ 
ছাঁড়য়ে দেওয়া । তোমার ইচ্ছার উপর 'ির্ভর করেই বহীটর অষ্টম . 
সংস্করণ প্রকাশ করলাম । তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক আর আমার 
জীবনও ধন্য হোক। আমিন। 
্‌ ॥ | _লেখক 
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শন 


[ রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় ডঃ ক্ষুদিরাম দাশ ৬০ টাকা 
0 মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক 
ডঃ মুসা কালিম মণ্ডল ২৫ টাকা 
[] মহানবী ডঃ ওসমান গনী ৭৫ টাকা 
7 কোরআন শরীফ [বঙ্গানুবাদ ও ব্যখ্যা] ডঃ ওসমান গনী ৮০ টাকা 
[] বেদ-উপনিষদের শ্রেষ্ঠ কাহিনী সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ ৭৫ টাকা 
স্যর সৈয়দ আমীর আলীর 
দ্য স্পিরিট অব্‌-ইসলাম অনুবাদ ঃ ডঃ রশীদুল আলম ৮০ টাকা 
[| সংগ্রামী নায়ক মাওলানা আবুল কালাম, আযাদ আব্দুর রাকিব ৩৫ টাকা 
[] আওরঙ্গজেব ঃ ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম আজিবুল হক ৫০ টাকা 
[| নলেজ কুইজ অব্‌ ইসলাম হাদি ৩০ টাকা 
7 তাষকিরাতুল আউলিয়া অনুবাদক ঃ আব্দুর রাকিব ১ম+*২য় প্রত্যেকটি ৪৫ টাকা 
০০ প-, 
“ হাবিব আহসান ' [প্রকাশের পথে] 
ডি 
0 যৌন বিজ্ঞান (১ম খণ্ড) ৬৫ টাকা 
10 যৌন বিজ্ঞান (২য় খণ্ড) . ৫৫ টাকা 
[| মোঃ নূরল ইসলাম প্রণীত & 
পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে | ৩৫ টাকা 
বিজ্ঞান না কোরআন? 4 ৫৫ টাকা 
বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ দেঃ) ১ম খণ্ড ৯) ৪৫ টাকা 
পা পপ, ৪৫ টাকা : 
| মীনাবাজার ইবনে ইমাম . ২৫ টাকা 
স্যর সৈয়দ. আমীর আলীর এ 
এ সারা] : 
অনুবাদ হাবিব আহসান ১২৫ টাকা 
[] শাহনামা অনুবাদ £ সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ [প্রকাশের পথে] . 
ুক্্রাপ্য ইংরেজি সংকলন গদ্যে অনুদিত। 
[] নবীদের জীবন কথা সেখ নুরুল হক ২০ টাকা 
[] নবীদের জীবন সঙ্গিনী এম আব্দুর রহমান ২০ টাকা 
7] ইসলামের এঁতিহাসিক অবদান এম. এন. রায় ১৫ টাকা 
[7 আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও মুসলিম সমাজ : 
ডঃ সুনীল কান্তি দে. ২৫ টাকা 


